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সতকর্ণকরণের চেষ্ট! 


চলাত রীতিতে কোন সংকলন বা সাধারণ 'গ্রন্হের সামনের কয়েকটি পাতায় 
ভূমিকা ইত্যাদি তাঁরাই 'লিখে থাকেন যাঁদের বয়স আঁভজ্ঞতা এবং প্রজ্ঞা নি্দস্ট 
গ্রন্ছে সংকাঁলত বিষয়ে নতুন মাত্রা সংযোগে সক্ষম ॥ এ ক্ষেত্রে রুদ্রদার সিদ্ধান্ত" 
ক্রমে সে নিয়ম ভাঙ্গা হচ্ছে আর সাধারণ স্বভাবে যেহেতু অপারণত কানষ্ঠরা 
বয়স্কদের আঁধকার অর্জনের আকাঙ্খা পোষণ করে-_-হয়তো সেই বোধেই 
বেআইনীভাবে আম ঢুকে পড়লাম ॥ ফলে অনাবশ্যক কিছু ভাঙচুর যে হতে 
পারে সে আশঙ্কাও কম নয় । সেযাই হোক। 

এখানে দুজন বিদেশন নাট্যকারের তন'টি অন-বাদ/রূপান্তর নাটক সংকলিত 
হলো; যা গত প্রায় ছ'বছরে নান্দীকার বাঁভল্ন সময় অভিনয় করেছেন বহসংখ্যক 
দশকের উফ আভনন্দন সহ ॥ এই ঘটনা অবশ্যই নতুন বা প্রথম নয়, ইতিপুবেণ 
একই ধরণের আর একাট সংকলন প্রকাশিত হয়েছে নান্দকার ত্রয়ী" নামে । 
এবং এ সংকলন গ্রন্হটিও সাজানো হয়েছে তিনাঁট অনুবাদ নাটক দদিয়ে। 
কারণ বিগত তেইশ ঘছর ধরে নান্দীকার প্রধানতঃ অনুবাদ নাটক মণছ্ছ 
করেছেন ॥ এরই মধ্যে যে কট মৌলিক বাংলা নাটক তাঁদের 'হসেবের মধো 
আছে তা শুধুমানর সংখ্যায় । এমনাক বর্তমান সংকলিত তিনটি নাটকের 
অনুবাদক প্রায় বিশ বছর আগে বাংলা থিয়েটারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যহস্ত 
হয়োছিলেন সফল অনুবাদক হসেবেই ॥ পরবতাঁকালে আরও বহু নাটক 
অনুবাদ করেছেন, কিন্ত; মৌলিক নাটক রচনায় আগ্রহী হলেন না & অর্থাৎ 
বাংলা থিয়েটারে নান্দীকার একটি বিশেষ শৈজ্পক রূপ বেছে নিয়েছিলেন শুরু 
ঘল্ক এবং সেই স্বতন্ত্র ম্রোতকে স্বতস্ফতত ভাবে বাঁচয়ে রেখেছেন প্রায় 

[গ। সন্দেহ নেই এই ন্লোত নানাভাবে সমদ্ধে করেছে বাংলা থয়ে্টারকে ॥ 

শকার শহধুমান বাংলা মৌলক নাটকের অভাবের জন্য অন:বাদের সাহাবষ্য 
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ীনয়েছেন এই ধরণের একটা 'বিশবাস অনেকেরই আছে, আমার মনে হয় এরই 
সঙ্গে একাট বড় কারণ 'ছিলো পাঁরপপশা*্বকিতার প্রভাব-_যা আজ অভ্যাস বা 
স্বভাবে পর্যবাঁসত ॥ ষাটের দশকের শুরুতে শিপ সাহত্যের অন্যান্য 
ধিভাগেও কক বিদেশী প্রভাব ছিলো সুস্পন্ট । সম্ভবতঃ সাতচাল্লশ উত্তর 
ভারতবষের পাঁরবাঁতি“ত সামাজিক অর্থনোতিক পটভূমতে ষে সাফল্যের ছাঁব ফুটে 
উঠেোছলো এবং জাতীয়তাবোধের নতুন উপলাব্ধ বাদ্ধজাবীর একাংশে যে 
শিজ্প আকাঙ্খা সরষ্ট করোৌছলে। তারই প্রকাশাথে সাহায্য নেওয়া হ'লো 
[বশ্বের সমহদ্ধতর নাটক ও নাট্যের। বাংলাদেশে চাল্পশ দশকে নাটা 
আন্দোলনের সচনা । একদশক পরে তা হয়েউঠেছিলো আরও সজীব ও 'বাঁচন্। 
সেখানে নানান নিরীক্ষা মুলক কাজে প্রধানতঃ বাংলা থিয়েটারের দে*জ রূপ 
অন্বেষণের চেত্টা ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ॥ বিদেশী যে সমস্ত নাটক সৌঁদন 
মণ্স্থ হয়েছে তা বহুলাংশেই তৎকালীন পা?রপাশ্বিকতার সঙ্গে যথাথ* ভাবেই 
মেলাবার চেষ্টা হয়েছে বষয় ও প্রযোজনাগত দিক থেকে । নান্ধীকারের 
আগেই একাজ শুরু হয়েছিলো প্রধানতঃ বহুরূপী ও এল, টি, 'জি'র প্রচেষ্টায় । 
লান্দীকার সেই প্রচেষ্টাকে আরও নার্দম্উভাবে এগয়ে নিয়ে যেতে চেয়ে'ছলেন। 
এই ভাবনার সূত্র ধরেই আমরা খলতে পার সত্তর দশকের প্রথমার্ধে এ শহরে 
ব্রেষট-এর আসার কারণও এ একই পাঁরবেশ বশ্লেষণে নাহত ॥ এক্ষেত্রে 
নান্দীকার সবচেয়ে বেশী আভনান্দিত হয়েছে, কারণ বাংলাদেশে ব্রেষ-ট-এর 
নাটক ইতিপুবে' মণ্স্ছু হ'লেও “জনাপ্রয় ব্রেষ:ট'-এর পাঁথকৃৎ কিন্তু নান্দীকার । 
একইভাবে এই শহরের সবচেয়ে বেশী উন্মাদনা স:ছ্ট করে যে খেলা, এবং 
যার সঙ্গে দেশের দামী বয়সের ছেলেরা প্রায় উন্মাদের মতো জাঁড়ত--তাকে 
কেন্ছু ক'রে গত কয়েক বছর এক ভয়ঙ্কর ভাবষ্যং আবান্তত হচ্ছিলো, তা 
থেকে আমাদের সাম্মাজক সমস্যা ও দ্বন্দের চেহারা খুব স্পঞ্ট ছিলো । কিন্তু 
এই 'বষয়কে মণ উপাস্থত করার ভাবনা কলকাতার কোনো নাট্যকার 
করেন নি॥। ফলে বিদেশী নাটক ফুটবল" যখন নাম্দীকার উপস্থিত ক'রলো 
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তখন তা 'ছিলো ভীষণ নতুন এবং সমসামায়ক ॥ নান্দীকারের ( তেইশ বছর ) 
জীবনে এই ধরণের বহু বিচিত্র সফল কাজ আছে, যা উত্তরকালের ?নাশ্চত 
পাথেয় । 

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নান্দীকারের বিদেশী অনহবাদ 
নাট্যের পম্লোত বাংলা িরেটারের এক বিরাট অংশকে প্রভাবত করেছিলো । 
প্রায় সারা বিশ্বের নাট্য সাহত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাংখা প্রবল হয়ে উঠলে 
নানান শৈ।ল্পক সাফল্য এবং দর্ণক সাধারণের সাধবাদে ; ক্রমশঃ অনেকেই এপথে 
এলেন । কিন্তু নান্দীকার পর্যন্ত যে 'বস্তীত নিয়ে তাঁরা অনুবাদ নাট্য 
প্রযোজনায় মেতে ছিলেন সে ভূম থেকে ক্রমে এক 'বাচ্ছন্নতা প্রকট হয়ে 
উঠলো ॥ বাংসা মৌলিক নাটকের অভাব মোকাবলায় বহু সংখ্যক সংস্থা 
আজ প্রায় মৌলক বাং নাটক রই ছেড়ে ঈদয়েছে । োবগত এক দশকের 
প রসংখ্যান গ্রহণ করা হ'পে দ্য।খা ধাবে_এই কগবাতার যঙগণল উল্লেখ 
যোগ নাটক হয়েছে তার মধ্যে মৌলিক বাংলা নাটক এমন কি প্রাতবেশী 
প্রদেশের নাটকের চেরে অনেক বেস্ট বদেশশ নাটক মণস্থু হয়েছে । সেই সম 
[বিদেশী নাটকগহীলর ম্ধো এমন বহু ীবষয় আছে যার সমস্যা বা মূল দ্বনৰ 
আজকের বাংলায় গোৌন। গ্র,্প বথয়েটার শুরুর সময় বা বিস্তার পযণয়ে 
[বদেশী নাটক মণ্স্থ করার মধ্যে য দেশজ রূপ অন্বেষণের প্রচেষ্টা ছিল 
অন্যতম প্রধান, আজ আর তা নেই। নাটকের অভ।ব মীমাংস।র চেঘ্টায় 
কোন অজান্তে আমরা সমগ্র নাঠ্য সংকটের মধ্যে ঢুকে পড়োছ । অথচ এই 
পারণাত তো আমাদের কাঙ্খিত ছিলো না। বহ় বিদেশেও অনুবাদ নাটব, 
আভনীত হয় আমাদের মতো জলায় আটকে পড়ার অবস্থাতো তাদের 
হয়ান॥ বরং এমন বহযদেশ আছে যেখানে শেকসংপীর়র বদেশী, কিন্তু 
তাঁর নাটক আভনয়ের মধ্যে 'দঙ্জেই এক নতুন আভনয় বা প্রয়োগ রীতির 
জন্স হয়েছে । এই আধানক কালেও হয়েছে। তাহলে আমাদের এ 
অবস্থা কেন ? 


[৪ 


তবে ফি আমরা কোনো সহজ পথ পেয়েছি, যেখানে সামগ্রিক নামণতর 
পাঁরবতে সামায়ক সাফল্য প্রকট । এবং আমরা হয়তো অচেতন ভাবেই তাতে 
তৃপ্ত থাকতে চাইছি । তা না হ'লে তিন দশক পরেও কিসের জন্যে এই 
ব্যাপক 'বিদেশশ নাটক 'নিরবাচন ! বিশেষ সময় কাল এবং অচেনা দেশের পট 
ভাঁমতে রচিত একটি নাটকের মধ্যে কোন সত্য আছে যা আমাদের দেশে নেই 
অথচ এই মুহর্তে তা আমাদের জানানো প্রয়োজন ! বিশেষতঃ যে দেশের 
নাট্য শিজ্প মাধ্যমটি ওপনিবোশক আচ্ছন্নতা কাঁটয়ে নিজস্ব রীতিতে এখনও 
প্রতিতিঠত নয়, সেখানে এই ধরণের ঝোঁক আমরা সমথন করবো কিভাবে ! 
তাছাড়া, প্রাতবেশী প্রদেশের নাটকগযীলর সংবাদ রাখার আমাদের প্রয়োজন 
হয় না যত আমরা প্রয়োজন অনুভব ক'র বিদেশী নাটকের ॥ অবাঁশ্য, সেখানেও 
ভাগাভাঁগ আছে, সে আলোচনা না হয় পরে হ'বে। প্রায় বছর এগারো আগে 
“বহ্‌রুপাী" পরান্রকায় শম্ভু মিত্র লিখেছেন, একটা জাঁনষ আমরা গভীরভাবে 
অনুভব করোছ যে আমাদের এই 'বিশাল উপ মহাদেশে দিকে দিকে প্রচুর *জ্পী 
আছেন, আর এর হাওয়াতে একটা গভীর বেধ আছে । তার সঙ্গে যদি আমরা 
যুক্ত হতে না পারি, সেই অনুভবের 'নাবড়তার মধ্যে যাঁদ ভুবে যেতে না পার 
তা হ'লে আমরাই 'িনষ্ট হবো ॥ তা সে যতোই ইংরেজি বৃকাঁন আওড়াই । 
সাম্প্রতিক বাংলায় সেই অনুভব কতটুকু বেচে আছে আমার জানা নেই । কারণ 
যেভাবেই প্রগাতশল হইনা কেন এখনও আমরা পড়শী প্রদেশের কাছে ঝণ 
স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ কার । খুব বেশী দূর নয় এই কলকাতায় বসে 
যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাতে 'বাভন্ন প্রদেশে এখন নতুন নতুন বহ: নাটয- 
ভাবনার জন্ম হচ্ছে । দেশজ রাত অন্বেষণে তাদের শৈল্পিক শ্রম এক একটি 
পর্যায় আঁতক্রম করছে সাফল্যের সঙ্গে । আমরা তার গ্রহণ করাছি কতটুকু ? 
এমন ক অন্যান্য প্রদেশের নাট্যদলগর্ণল এখানে আঁভনয়ের আয়োজন করলে 
সেখানে নাট্যকমণ্দের উপাস্থাতির হার হয় দুভগ্যজনক | যতক্ষণ পযন্ত না 
এঁ নাট্যাভিনয় বিজ্ঞাপন ইত্যাদর দ্বারা “পাবালক ক্রেজ'"এ পারণত 
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হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের অন্যান্য আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে! 
এই ভাবে. আমরা বাঁচতে চাইছি অথচ সংকটের যন্ত্রণাভোগ করতে হচ্ছে 
সকলকেই । 

আর একাট ঘটনা আমাদের প্রায় অনেককেই কৌতুহল করে তোলে, সম্প্রাত 
এই ঘটনা ঘটেছে সবচেয়ে বেশী । তা হ'লো কোনো নাট্যকারের একাট নাটক 
একাধিক সংস্থা প্রায় একই সময়ে মণন্থ করছেন ॥ এর সবটাই 'কি এ্যাকীসডেণ্ট 
না !ক পারস্থিতর যথাথ বৈজ্ঞানক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এ নাটক 'বাভন্ন 
সংস্থা নব [চন করেছেন? যতদূর জানি গ্যাকীসিডেন্ট নর, আর এতো প্রথর 
বৈজ্ঞাঁনক |বশ্লেষণ নাট্য প্রযোজনার অন্য ক্ষেত্রে পাইনা বলে তখন মনে হয়, 
এ কোন সন্ধ্যা 1থয়েটারে 2 একটি নাটকের একাধিক প্রযোজনার সৌভাগ্য 
অথথা দহভাগ্ায প্রধানতঃ ব্রেষউ সাহেবের কপালেই জুটেছে ! অথচ শুনেছি 
ব্রেষ্ট প্রযোজনা ভনঙকর শন্ত ॥ প্াথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এই মানুষটি, 
“ধু নাটক 'লখেই থেমে থাকেনান--াবণেষ দর্শকের ভাবনা নিয়ে প্রযোজনা 
আভনয়ের কথাও বলেছেন । শুনোছ সেটাও বেশ কঠিন, অথণৎ শিক্ষা এবং 
অধ্যবসায় সাপেক্ষ । তাহ'লে সেই মানুষের নাটক আমরা অনায়াসে কার ক 
করে 2 এই অনারাস' শব্দে যে কেউ আঁভমানী অথবা ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন, 
[৭7 আমার বনাীত প্রশ্ন আছে, রবীন্দ্ুনাথ মণস্থ হয় না কেন ? সেখানেওতো 
শান, সে ন।[ক ভয়ঙকর কাঁঠন ব্যাপার ॥ তবে কি ব্রেষট রবীন্দ্রনাথের তুলনায় 
'সহজ' নাট্য পুরুষ যাঁকে আধহানক যাত্র।', প্যন্তি টেনে আনা বায় ॥ তাও 
[ক সম্ভব? অথবা খেকসপীয়র এ মণ্ডে ভ্রাত্য কেন? দ্বিতীয় বিশ্ব 
যুদ্ধোত্তর পাশ্চমী ধনতান্নক দেশগ্ীলতে পারবারক ক্ষেত্রে যে সমস্যা এবং 
তাকে কেন্দ্রে করে ব্য'ন্ত মননের কিয়া প্রাতাক্রয়াকে আমরা এই আধাসামন্ততান্মিক 
সমাজ ব্যবস্থায় উপাস্থত করছ দর্শক বুঝবেন এই আকাওখায়, অথচ 
শে-সংপীয়র বুঝবে না তাতো হয় না, তাহ'লে মন্চ্ছু হচ্ছে না কেন? এ 
দৈন্য কাদের-_ শেকস-পীয়র, রবীদ্দ্রনাথ, ব্রেষট, না অন্যকারো ? 
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অনেকে মনে করেন আসলে এ দায় দর্শকের । ব্লমশঃ র:িহশীনতা এবং 
তাঁদের 'বচিন্ন চাহদা থিয়েটারকে জনেকাংশেই বিভ্রান্ত করছে । এ সম্পকে 
নানান মতামত এবং য:ন্তও আছে। বিশেষতঃ অতীতের উদাহরণ আসে 
বারবার । আগের দিনে এমন ক্ছু মানুষ এই নাট্য প্রযোজনা সম্পকে 
মতামত জ্ঞাপন করতেন যার গুরুত্ব 1ছলো অপরিসীম । গিণনাট্য সংঘ'র 
প্রথম 'দকের ঘটনা বাদ রাখলেও বিহরুপন'র ক্ষেতে এই ধরণের দৃষ্টান্ত বহু । 
পুতুল খেলা? সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় বা রাজা সম্পকে শঙ্খ ঘোষের লেখন 
আজ প্রায় প্রবাদ প্রাতম। আজ কোন পক্ষের ভাটায় প্রই আবাল তা 
[নয়ে হয়তো বিবাদ হতে পারে তবে দ্বন্দের মীমাংসার আশা নেই ॥। তাই 
1নজস্ব দায়ে থিয়েটার কমর্শ হিসেবে আমাদের আগে বুঝে নেওয়া উঁচং 
1নজেদের ঘরের অবস্থা । শুনোছ কিছাদন আগে “ফুটবল নাটক দেখে গোপাল 
হালদার উদভ্রান্তভাবে চোখের জল সামলাতে সামলাতে নাটকাঁট অঙ্গবীকার 
করতে চৈয়োছলেন, ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের যে ই'ঈগত ছলো তার যন্ত্রণায় ! 
1বপরীতে এ “ফুটবল” নাটক থেকে দর্শক সাধারণ 1কম্তু কুমশঃ যন্ত্রণার 
পারবর্তে মজা” আর হাসির উৎস' খুজে 'িনচ্ছেন। একদিন যা ছিলো 
যন্তণা আজ তাই মজা হয়ে উঠছে ।-_ এই দুঃখ স্বয়ং অনুবাদক নিদেশিকের ॥ 
সেই তাড়না থেকেই ব্যাতিক্রম নাটক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিশেষ সতক্তা 
[নয়েছেন, যাতে মূল ভাবনা আড়ালে না চলে যায় । হয়তো এই সততা আর 
একটু আগে থেকে, সামাগ্রক ভাবে বাংলা থিয়েটারে আর একটু আগে থেকে, 
প্রয়োজন 'ছলো । প্রায় একশ বছর আগে অমৃতলাল “তিলতপণ” নাটকের 
শেষে লিখোঁছলেন, “নাটকের বহ্যৎপাঁত্ত হচ্চে ন+ আটক * নাটক অথণৎ ধাতে 
ছু আটকায় না। দর্শক এবং নাঈক ইত্যাঁদকে কেন্দ্র ক'রেই সোঁদন ঠাট্টা 
করোছিলেন অম:তলাল ॥ নানান দক থেকেই কথাটা বোধহয় আমাদের তেৰে 
দ্যাখার প্রয়োজন আছে ॥ কলকাতা শহরে 'কিছাাদন আগে একাট নাটক 
দ্যাথার জন্যে কিছু দর্শক ১৭ ঘণ্টা লাইনে অপেক্ষা করেছেন এই সতাও 


2 


| ৭ এ 


আমরা দেখোছ । তবু দশককে আমরা বা আমাদেক্স দর্শক হারাচ্ছেন 
কেন? 

এই ক্ষাতর কারণ বিদেশী নাটকাভিনয় এমন ভুল সমাধান আম পেতে 
চাইছি না। তবে এই পারণাতর ক্ষেত্রে ভুলভাবে বিদেশী নাটকাভিনয়ের 
যে কিছুটা দায় আছে একথাকেও আবার অঙ্গীকার করার উপায় নেই। 
বহক্ষেত্রেই দ্যাখা যায় নিজেদের 1টকয়ে রাখার তাগিদে,ভালো সংখ্যক দশকের 
আশায় আমরা ভালো বিদেশী নাটক আঁভনয় কার বা করতে চাই । কারণ 
ভালো শিল্পের একটা সম্মোহনী শান্ত থাকে, আমাদের নানান অক্ষমতার 
মধ্যে তাকেই কাজে লাগাতে চাই । ীবশেষতঃ একটা ভালো গল্প, গান, নাচ 
বা 'ভন্ন কোনো মজা ইত্যাঁদ থাকলেই “জমে যাবার? সম্ভবনা প্রবল হয়ে ওঠে, 
তাই প্রয়োজনীয় দক্ষতাকে আমরা আর আমল দিতে চাইনা । দেশের শল্প 
ক্ষেত্রে মহশীকল হচ্ছে একটা পাঁরচিতর দাবী থাকে, সেখানে অভাব ঘটলে 
শুধুমাত্র ব্যাখ্যা 'দিয়ে বা তত্ব তৈরী করে বশচানো সম্ভব হয় না। 

আসলে চারপানের বাতাস যত ভারা হচ্ছে আমাদের সহজ জ্বচ্ছন্দ গীতও 
যাচ্ছে হারয়ে। সামাজক অবক্ষয়ের বিপরীত যে ভামতে থিমেটারের বেড়ে 
ওঠবার কথা সেখানেই দ্যাখা দিয়েছে চোরাবাধল। ক্রমাগত থিয়েটার পারাশ্থাত 
যত বেশী জাঁটল হচ্ছে অমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করছি ততবেশী পরা1জভ 
মনোভাব ।নয়ে॥। দু-একটি আপাত সাফল্যে আমরা সজীব হয়ে উঠতে 
চাইীছ কিন্তু সম্পূর্ণ চেহারা আঞজ আর আমাদের চোখের সামনে নেই । 
থিয়েটারে অভাব সব্গ্লাপী । আমাখেক্চ জীবনবোধ এবং তারই পারপ্রোক্ষিতে 
থিয়েটারের প্রাতি ধথার্থ অনহুভীতিসম্পন্ন একজন মহৎ শিশ্পীর কাছে আত্ম 
স্বার্থে হাত পাতলেও পাঁরশ্রম প্রয়োজন তকে বোঝবার জন্য আর নিজের 
মতো গ্রহণ করার প্রয়াসতো কাঁঠন-কঠিনতর ॥ মৌমাছিকেও তার মধৃসংগ্রহের 
চাক পাঁরশ্রম করেই প্রস্তুত করতে হয় ॥ আপাততঃ আমাদের প্রয়োজন সেই 
প্রস্তুতির । দেবাশিস মজুমদার 


নিস্মমরক্ষার চেষ্টা 


“নাঙ্দীকার ভরয়ঈ'র 'ছ্িতীয় পর্ব প্রক্চাশিত হল ! এই সংকলনের প্রথম নাটক 
“ফুটবল? নান্দীকারের এবং আমার কাছে নানান 'দিক থেকে গরুত্বপর্ণ । 
কয়েকবছরের মধ্যেই এই নাটকের ৩০০ রজনীর আঁভনয় আতকান্ত হয়, তার 
থেকেই আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে এই নাটক নান্দীকারকে আক এবং 
অন্যান্য দিক থেকে কতটা সাহায্য করেছে । এই নাটকে আজকের সময়কে 
অনেকটা ধরা গিয়েছিল, ফলে আমাদের সামাঁজক আকাংখা অনেকটাই তপ্ত 
করেছিল এই নাটক ॥ আমাকে ব্যান্তগতভাবে এই নাটকের আভনয় বাজার- 
চলতি অদে” সাফলা এনে দিয়েছিল । 

'খাঁড়র গাঁণ্ড নাটকাঁটির িনবণাচন নাটবটর নিজস্ব গুণ ছেছে অন্য এক 
কারণে ঘটেছিল । শেষ দিকে নান্পীকারের এক বড় ভাঙন ঘটে 
যায় । আর্জ বুঝি, খাঁড়র গাণ্ড” নর্বাচনের পেছনে একটা 
চমকপ্রদ 'কছু ঘটানোর লোভ কাঁজ করেছিলো ॥ লোভে পাপ, পাপে মাত্যু ৷ 
তাই ১৫০ বারের বেশ আভনাীত হওয়া সত্বেও খাড়র গাণ্ড' প্রযোজনার জন্য 
মাঝে মাঝে বেশ লজ্জা পাই ॥ তবে তারই নংগে কোনও একাঁদন এই মহান 
নাটকটির সংগে সংভাবে পাঞ্জা লড়ার আকাংখা নান্দীকারের আছে । 

এই সংকলনের তৃতীয় নাটক ব্যাতিক্রম” নির্বাচন আসলে এক প্রায়াশ্চত্ত । 
রংদার চড়া তারে বাঁধা খাণ্ডর গাঁণ্ড' প্রযোজনার পরে বারবার আমাদের মনে 
হয়োছল একটি 'নমেদ যুক্তনিষ্ঠ প্রযোজনা করে নিজেদের কাছে নিজেদের 
সতত]কে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে । সেই তাগিদেই “ব্যাতন্রম” 
নাটকটি নান্দীকারের রেপারটোয়ারে অন্তভূক্ত হয় । 

“ফুটবল”, “খাঁড়র গণ্ডি, “ব্যাতিক্রম' এই 'তিনাঁটি নাটকের রুপান্তর/অনুবাদের 
কাঁতত্ব--অকৃতিত্ব আমার। কিন্তু এর কাজের পেছনে উদ্যম সবটাই 
নাম্দীকারের | 

__রুুদ্রপ্রসাদ সেনগংগ্ত 


মূল নাটক 

মণ পারকজ্পনা 
আলোক পাঁরকল্পনা 
রূপসজ্জা 

নৃত্য পাঁরকজ্পনা 
শব? গ্রহণ 


শব্দ প্রয়োগ 
পোষাক 


মুকাভিনয় [শক্ষণ 
গানের কথা 

প্রযোজনা সহযোগা 
[নদেশিনা সহযোগী 
রপান্তর*আবহ-ীনদেশনা 
১ম আঁভনয় 

১০০তম আভনয় 

২০০তগ আভনয় 
৩০০তম আঁভনয় 


নান্দীকার 
প্রযোজিত 


ফুটবল 


[পটার টার্সন 

কুমার রায় ও রাব চট্টোপাধ্যায় 
কণিষ্ক সেন 

শীস্ত সেন 

আঁসত চট্যোপাধ্যায় 

[হমাদ্ ভট্রাচাযণ 


1হমাংশু পাল 
কেয়া চক্রবতাঁ 


[নিরঞ্জন গোস্বামী 

গৌতম চৌধুরী ও সুতপা সেনগণপ্ত 
পারমল মুখোপাধ্যায় ও নিরঞ্জন পাল 
কেয়া চক্রবততাঁ ও আঁচন্ত্য দত্ত 
রদদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 

১০ই মাচ 

১লা ফেব্রুয়ারী, 

২০শে সেপ্টেছ্বর, 

৫ই মে, 


ফুটবল নাটকের প্রথম অভিনয়ের 
চরিত্রলিপি 


হার 
কালা 
হেডমাজ্টার 
ক্লাস টনচার 
স্পোর্টস টঁচার 
সংবাদপন্র গবক্রেতা ( ফণী ) 
অরুণ মামা 
1বনয় 
অমল 
দেবব্রত 
আসত 
[সধু 
প্রথম প্দালশ 
1দ্বতীয় পহালশ 
ক্লাবের কর্মকর্তা ( ভোলাবাবহ ) 
চাকুরীদাতা ভদ্রলোক 
বরুণ মামা 
[রক্র2াটং আফসার 
মোঁডক্যাল আফসার 
প্রথম পন্রলেখক 


রণজত চক্রবর্তী 
রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
সুমৌলীন্দ্র আচার 
পল্লব মুখোপাধ্যায় 
1নরগ্জন পাল 
পারমল মুখোপাধ্যায় 
সুধীন মুখোপাধ্যায় 
আজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিপ্লব বালা 
দেব্রত বিশবাস 
আসত কুণ্ডু 
[সদ্ধাথ- বন্দ্যোপাধ্যায় 
রাধারমণ তপাদার 
গণেশ চট্টোপাধ্যায় 
অরুণ চট্টোপাধ্যায় 
পশপাতি বসু 
সুনীল চট্োপাধ্যায় 
বুদ্ধদেব রায়চৌ ধুরণ 
রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় 
তপন মুখোপাধ্যায় 


দ্বতীয় পন্রলেখক 
তৃতীয় পন্রলেখক 
বন্ধ সৌনক 
ম্যাজস্টেওে 

অঞ্জন 

প্রথম মাড্ডোয়ারী 
দ্বিতীয় মাড়োয়ারী 
ভৈলপুরণ 'বকেতা 
মাস 

আঁনমা 

সীতা 

মাড়োয়ারী মাহলা 
কগকা 

পি, এ, 

কোরাস লাভার 


কোরাস ১ 
কোরাস ২ 
কোরাস ৩ 
কোরাস ৪ 
কোরাস & 
কোরাস ৬ 
কোরাস এ 
কোরাস ৮ 
কোরান ৯ 


৩ 


_- ঝণ্টদ় বিশ্বাস 
-” দীপক সেনগ-প্ত 
-- কান মখোপাধ্যাম় 

--- স্বাণ্ত গঙ্গোপাধ্যায় 

_-_ খোকন রায়চৌধুরণ 
_- আঁচিন্ত্য দত্ত 

--- নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
__ অলোক পাল 

--" কেয়া চক্রবতণ" 

-- বীণা মুখোপাধ্যায় 
--- ছায়া ঘোষ 
__ সন্ধ্যা দে 

-- মমতা ঘোষ 

-- নাঁমতা পাল 

-- গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় 
__ দয়াল পাল 

-_ রতন মুখোপাধ্যায় 
-_ প্রিয়গোপাল আঁধকারী 
-- শিবু সেনগ্প্ত 
-_- সুধাংশহ সাহা 
-- দশপক দেব 
-- শ্যামল তপাদার 
-- অরূপ দত্ত 
-- মনোজ মণ্ডল 


| ৪ ] 


কোরাস ১০ -- সিন্ধাথ বিশ্বাস 
কোরাস ১১ _- দেবাশীষ সিমলাই 
কোরাস ১২ -- সমীর চকবতর 
কোরাস ১৩ -- সশান্ত দে 

কোরাস ১৪ -- অশোক প্রামাণিক 
কোরাস ১৫ -- বুড়ো পাল 

কোরাস ১৬ _- গীতা দাস 

কোরাস ১৭ - সোনা দে 

কোরাস ১৬ -- সোমনাথ চটোপাধ্যায় 
১ম দ্বার রক্ষক _- 'ক্ষিতীশ ঘোষদাঁতিদার 


খ্য়দ্বার রক্ষক _- রতন দাস 


নান্দীকার 
প্রযোজিত 
বটেল্ট ব্রেষট -এর 'দ্য ককেশিয়ান চক্সার্কাল। 
অনুসরণে খড়ির গণ্ডি 


মণ ৪ কুমার রায় ও আঁত দাস 
আলো £ কিক সেন 

পোষাক £ রঘুনাথ গোস্বামী 
রূপসজ্জা £ শান্তসেন ও সুভাষ সেন 
নৃত্য £ আসত চট্টোপাধ্যায় 
গানের কথা £ গৌতম চৌধুরী 

গানের সুর £ মরার রায়চৌধুরী 

শব্দ প্রক্ষেপণ 8 মাংশ পাল 


রূপান্তর--আবহ-নিরদেশনা £ রুদ্রপ্রসাদ সেনগ-্প্ত 


খড়ির গণ্ডি নাটকের প্রথম অভিনয়ের 
চরিত্রলিপি 


চারণ 

অনন্ত 
পাশডতমশাই 
গবশ্দহবাঁসনন 
রতন 

অশোক 

অলোক 
গোপাল 
কাতক 
সনাতন 

টগর 

দয়াল 

নবা 

প্রথম গ্রামবাসী 
দ্বিতীয় গ্রামবাস? 
তৃতীয় গ্রামবাসী 
চতুথ- গ্রামবাসী 
পণ্চম গ্রামবাসী 
যণ্ঠ গ্রামবাসা 
মহিম 

শ্রীকান্ত 
কাঁলমহা্দি 

পাঁচ 


আঁভনেতা 

জ্যোতি দত্ত 
পশহপাঁত বস 

সাঁবতা দে 

রুদ্রপ্রসাদ সেনগতপ্ত 
অশোক প্রামাঁনক 

অলোক পাল 

আঁচন্ত্য দত্ত 

'পনাক 'ব*বাস 
কলতঢাণব্রত 'ব*বাস 
স্বাতটীলেখা সেনগণ্গত 
1নরঞ্জন পাল 

গোঁসাই রাহা 

বপ্পব বালা 

দিলীপ মজুমদার 
সোমনাথ চট্রোপাধ্যায় 
বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী 
বাবল দাশগুপ্ত 
নামতা পাল 
পচুগোপাল দে 
সুধান মুখোপাধ্যায় 
কমলেশ দত্ত 

দীপক সরকার 


চাঁরত 

প্রথম লেঠেল 
দ্বিতীয় লেছেল 
প্রথম মাছচাষা 
ছিতনয় মাছচাষা 
নবাব 

বেগম 

হাবলদার সর।জ 


হশাবলদার সহলেমান 


১ম সৈন্য 
২য় সৈন্য 
৩য় সৈন্য 
৪থ- সৈন্য 
&ম সৈন্য 
রাজা গণেশ 
দত 

১ম হোঁকিম 
২ম্ন হেকিস 
মনস*র 
লহৎফা 
বান্দা 


পি 
(পা 
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আঁভনেতা 

সুরাজৎ কর 

সাঁমত দাশগ-প্ত 
স-কাস্ত দত্ত 

অপূর্ব বসু 

পারমল মুখোপাধ্যায় 
ছায়া ঘোষ 

রবীন চক্রবতশ* 
সুমৌলপন্দ্র আচার্য 
সোমনাথ চট্রোপাধ্যার 
সুরাঁজখ কর 

বরুণ গাঙগহলন 

দশক সরকার 

বাবলদ দাশগ*গু 

আত দাস 

সদামত দাশগুপ্ত 
প্রকাশ ভট্টাচা 


দিলনপ মজুমদার 
বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী 
স্বাতশীলেখা চট্যোপাধ্যায় 


(৯) জ্যোতি দত্ত 


(২) শৈলেন রায় 
(৩) সকাস্ত দত্ত 
(৪) '্পনাক গব*বাস 
(৫) কমলেশ দত্ত 
(৬) কালদাস মন্ত্র 


চারি 


দুধওয়ালা 
চাষী 

চাষা বো 
১ম বাঁণক 
য় বাঁণক 


নু 


৮] 


আখঁভনেতা 
(১) নাঁমতা পাল 
(২) ?শবানন চ্দ 
(৩) বীণা দে 
(৪) সাঁবতা দে 
(৯) গোঁসাই রাহা 
(২) 'পনাক 'বশ্বাস 
(৩) কমলেশ দত্ত 
(৪) সুধশন মুখোপাধ্যায় 
(&) অপব“ বস? 
(৬) কালদান্স মত 
(৭) অলোক পাল 
(৮) অশোক প্রামাণিক 
(৯) নরঞ্জন পাল 


(১০) শৈলেশ ঘোষ 
(১১) কল্যাণন্রত 'বশ্বাস 
(১২) ফাজ্গুনন মল 
(১৩) মধ দাস 

(১৪) নাঁমতা পাল 
(১৬) মমতা ঘেো।ব 


প্শহপপাতি বস 
সুধীন মুখোপাধ্যায় 
মমতা ঘোষ 

বরণ গাঙ্গহলন 
কাঁলদাস মনত 


চারন্র 


ল5হখফার দাদা 
লুৎফার বৌদ 
মামুদ 
*বাশুড়ী 
মোলা 
১ম আঁতাঁথি 
২য় আতাঁথি 
৩য় আতাঁথ 
৪থ আতাথ 
৫ম আতাথ 
৬ষ্ঠ আঁতাঁথ 
৭ম আঁতাঁথ 
৮ম আতাথি 
ইউসুফ 
বুলবুল 
১ম বালক 
২য় বালক 
বালিকা 
মুস্তাক 
পলাতক 
সোরাব 
জানকীরাম 
অথর্ব 
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আঁভনেতা 
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১১০ 


পশহপাঁতি বসু 
মায়া মুখোপাধ্যায় 
শৈলেশ ঘোষ 
নামতা পাল 
গোঁসাই রাহা 
1নরঞজজন পাল 
মমতা ঘোষ 
সুকান্ত দত্ত 
প্রকাশ ভট্টাচার্য 
1পনাক 'বি*বাস 
[দলবপ মজুমদার 
কমলেশ দত্ত 
শৈলেশ ঘোষ 
অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় 
সুকূমার দাস 
অশোক প্রামাণিক 
অলোক পাল 
সাঁবতা দে 
রহদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
পশহপৃত বস? 
পারমল মুখোপাধ্যায় 
[বপ্রব বালা 
আঁচস্ত্য দত্ত 


চারন্র 


খোঁড়া 
হেকিম 
তণ্ক 
সরাইওয়ালা 
সাহস 
লায়লা 
বাঁড় ঠাকুমা 
এরফান 
দৌলত শেখ 
সালমদ্দি 
পর ডাকাতুল্লা 
১ম ডাকল 
২য় উাঁকল 


[ ১০ ] 


আঁভনেতা 


কল্যাণব্রত 'বি*বাস 
গোঁসপাই রাহা 
অপর বস 

1[নরঞ্জন পাল 

জয় ঘোষাল 

রীনা দে 

মমতা ঘোষ 
কালিদাস মির 
শৈলেন রায় 

কমলেশ দত্ত 

নাক বশবাস 
জ্যোতি দত্ত 

সুধীন মুখোপাধ্যায় 
পনাক ব*বাস 
বাবল: দাশগ-প্ত 
শিবানী চন্দ 

মরার রায়চৌধুরী 
রাঁজিত বন্দ্যোপাধ্যায় 
পারতোষ পাল 

পল্লব মনখোপধ্যায 
জয় ঘোষাল 

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


বেটেজ্ট ব্রেবট-এর 
একসেপসন এঢাগ্ড দি রুল 
নাটকের বাংলা অন:বাদ 


ব্যতিক্রেম 


মণ্ড ৪ 'পিনাক িব*বাস 

আলো ৪ কাঁণপন্ক সেন / বাদল দাস 

পোষাক $ সোনা আঁধকারী 

গানের কথা £হ গৌতম চৌধুরী 

সঙ্গীত £ দেবাশিস দাসগ:স্ত 

সঙ্গীতানষঙ্গ $ স্বাত*্লথা সেনগশ্প্ত 
অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় 

অনুবাদ ও 'নর্দেশনা £হ রহুদ্রপ্রসা- সেনগু্ত 


ব্যতিক্রম 
প্রথম আভনয় ই ২৩শে গ্রাপ্রল; ১৯৬১ 
প্রথম অভিনয় রজনীর চব্রিত্রলিপি 


গাঁয়কা -_  স্বাতশলেখা সেনগহপ্ত 
সদ্দাগর -- সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
গাইড - সুমত দাশগ-প্ত 
কাল রি প1চুগোপাল দে 
পহীলশ ৯ -_- পিনাক বশ্বাস 
পুীলশ ২ _- কালিদাস মিত্র 
সরাইওয়ালা টু গেঁসাই রাহা 
আম্পায়ার/বচারক - রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
সহকারী বিচারক ১ -- দীপঙ্কর বোস 
সহকারী বচারক ২ -- 1বমল চক্রবতরঁ 

২য় সদাগর - কমলেশ দত্ত 

কালির বো ৮ নামতা পাল 


কাঁলর ছেলে - সুকুমার দাস 





সি 


28695, 


হকি ৯৭ এবাারসিিআক অজ 
১০০ 


জী 








প্রথম অঙ্ক 


দৃশ্য 2 ১ 
| খেলার মান ] 


[ তৃতীয় বেলের পরে আবহতে রোঁডও সিগন্যাল । তারপর ঘোষণা £ ] 
আকাশবাণাঁ কোলকাতা, 

কোলকাতা ক এর ধিশ্যে আঁধবেশন শুরু হল । অন-ষ্ঠান প্রচাঁরত হচ্ছে 
৪৪৭৮ মিটারে অর্থাৎ ৫৮০ গিলো হাজে। 

এখন ইডেন উদ্যানে অনহীষ্ঠত ইস্ইবেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের 
প্রদর্শনী খেলার ধারাবিবরণী রীলে করে শোনানো হচ্ছে। ধারাবিবরণ 
[দিচ্ছেন কমল ভট্রাচার্যয ও অজয় বস । এখন আপনাদের 'িয়ে যাচ্ছি 
ইডেন গাডেনে। 

[ খেলার মাঠের প্রচন্ড কোলাহল । পর্দা খুলে যায় । এক এক করে দর্শক 
ফেন্স টপকে সামনে চলে আসে । এধার ওধার তাকায় । ডাকতে আরচ্ভ 
করে। ] 


ক্লাউড ১। কালিদা। 

ক্লাউড ২। কালদা। 

ক্লাউড ৩। কা'লিদা (সুরে) 

ক্লাউড । কাঁলদা কাঁলদা ও কাঁলদা। 
কালিদা কালিদা ও কালিদা। 
কাঁলদা কালিদা ও কাঁলদা। 
কালিদা কাঁলদা ও কালিদা। 


২ ্‌ ফ.টবল 
[ কালদা লাফয়ে ওদের সামনে আসে । সকলে হৈ হৈ করে ওঠে । কালি 
ওদের শান্ত করে । ] 

ব্যোমকালি । আমার নাম কাল, লোকে বলে ব্যোমকালি। এই সব দেখছেন 
ফুটবল পাগলার দল, সব আমার সাগির্ । আম ওদের গুরু ॥ কিরে ভোম 
মেরে আছিস কেন? ধর্‌। আপনারা শুনঃন-কেমন করে ওরা নিজেদের 
টীমকে জেতায় । লড়ে যাও, লড়ে যাও ভায়েরা । 


ক্লাউড । (গান) ইস্টবেঙ্গলের গ্যালার পরে 
কত তরুণ কিশোর গদীয়ান । 
গাহো সবে মুক্ত স্বরে । 
কত জামসেদ মাঁজদের ঘামের দাগে 
ইডেনের মাঠ হলো স্বর্ণ প্রভা, 
গাহো সবে মত্ত স্বরে । 
সন্তা সবুজ এই গ্যালার পরে 
কত তরুণ কিশোর গদীয়ান 
গাহো সবে মনুস্ত স্বরে । 
ব্যোমকালি । .চুপরে চুপ। আম এদের গুর্‌ ॥। এদের সব্বার_এ যে চল 
উদ্কো খস্কো সারা গায়ে ঘাম, চোখগুলো উত্তেজনায় চ.কচক₹ করছে 
হাজারো নওজোয়ান ওদের সব্বার। আমায় ওরা কাঁধে তুলে নেয়, নাচে, 
তারপর আমিই শুরু কার £ এ- এ__এ__ 
ক্রাউড । ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি 
ব্যোমকাল ব্যোমকালি ব্যোমকালি ব্যোমকালি 
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কাল 
ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কাল কালি 


নান্দীকার ৩ 


ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কালি কালি 

ব্যোম ব্যোম ব্যোম, কালি কা।ল কাল 

ব্যোমকাল ব্যোমকাল ব্যোমকাল 

ব্যোমকাল ব্যোমকালি ব্যোমকালি 

_ এ এ-_এ-- 

ব্যোমকালি । মাঠে যখন আমাদের টীম নামে প্রেয়াররা সবাই একবার এরাঁদকে 
তাকিয়ে নেয়। ওরা জানে আঁম এখানে আছি আর আছে হাজার 
নওজোয়ান ৷ অপনেন্ট টীম আমাদের ভর করে। প্রথমেই ওদের গেলাঁক'কে 
আওয়াজ । 
[ সাঁট এবং অন্যান্য আওয়াজ করে ক্লাউড | ] 

ওদের কোন প্রেয়ার একটু বেশোড়বাহি করলেই আমরা স্ট্যান্ড 'স্টিন। 
1শকারের গন্ধ পাওয়া নেকড়ের মতন । 


ক্লাউড । (সরে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ 
বের করে দাও, বের করে পাও, বের করে দাও, 
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও 
বের করে দাও, বের করে দাও, বের করে দাও 
বের ক্র দাও, বের করে দাও, বের করে দাও 
বের করে দাও । 
ব্যোমকাীল । লাইন-সূম্যান আমাদের গোল অফনাইড করে দিলে তারও জান 
কয়লা । [ক্লাউড চীৎকার করে । ] 
ক্লাউড ১1 আবে এ শালা লাইন-সম্যার, শালা ঘুষ খেয়োছস নাকি বে।. 
[ ক্লাউড চঁংকার করে ওঠে । ] 
ক্লাউড ২। আবে শালা বউ আজ রাতে বিধবা হবে। 
[ ক্লাউড চীৎকার করে উঠে । ] 


৪ ফুটবল 
ক্লাউড ৩। আবে এই লাইনংস- ম্যান পালটাও ॥ 
ক্লাউড । (সরে) লাইনহসম্যান পাল্টাও, লাইনসম্যান পাল্টাও, লাইন-স- 
ম্যান পাল্টাও, লাইন-সম্যান পাল্টাও, লাইনসূম্যান পাল্টাও, লাইনস-- 
ম্যান পাল্টাও, লাইন-স-ম্যান পাল্টাও। 
ব্যোমকালি । আমাদের টীম হারতে থাকলে ভোলাবাবার চরণে বাঁড থা 
ক্লাউড ১। পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা গার করেগা 
ক্লাউড । (সুরে) পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা, পার 
করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পারকরেগা, পার করেগা পার করেগা 
ভোলেবাবা পার করেগা, পার করেগা পার করেগা ভোলেবাবা পার করেগা ॥ 
ব্যোমকালি । রেফারীকে পটানোর চেষ্টা কার দরকার পডলে-_ 
[ ক্লাউড চীৎকার করে ওঠে__] 
ক্লাউড ১।॥ আবে এই রেফারা তুই শালা ক' বাপের ব্যাটা বে? 
| ক্লাউড চীৎকার করে ওঠে] 
ক্লাউড ২॥ আবে শালা রেফারী, চোখে কি গুজোঁছস বে ? 
| ক্লাউড চীৎকার করে ওঠে] 
ক্লাউড ৩। আবে শালা কর্নার হয়েছে বে; কর্নার । 
ক্লাউড । (সুরে) কর্নার_কর্নার- কর্নার কর্নার কর্নার _- কর্নার -- 
বননার কর্নার কর্নার কর্নার কর্নার 
ব্যোমকালি। আর ভাল কথায় কাজ না হলে রেফারাঁর বাপের শ্রাদ্ধ ॥ 
ক্লাউড 1 (সুরে) বাবা কে তোর বাবা কে তোর 
বাবা কে তোর রেফারা 
বাপ নেই ঘরে বাপ নেই' ঘরে 
বৈজম্মা তুই রেফারী 


বেজম্মা তুই বেজন্মা তুই বেজম্মা তুই রেফারী 
বেজদ্মা তুই বেজম্মা তুই বেজম্মা তুই রেফার ॥ 


নন্দীকার 


ব্যোমকাল। এমাঁনভাবে আমরা জেতাই আমাদের টণমকে ॥ 
[ খেলা শেষ হবার বাঁশী । ] 
খেলা শেষ, আমরা জিতোছ,আমরা জীতয়োছ আমাদের টীমকে। পাঁথবাঁতে 
আমাদের চেয়ে সুখী কে? এবার যাব টেণ্টে। চা ওমলেট পণ্যাদাবো, 
রাজার.বাচ্চা প্লেয়ারদের গ্যাস দেব__- তারপর রাস্তায়_---অপনেন্ট টনমের 
সাপোর্টাররা উল্টোপাল্টা বাতেলা করলেই পড়বে ঝাড় । 
| ক্লাউড সমর্থন করে । ] 
ওই আসছে আমার এক চামচা ? আমার নিজেরও বহু সাপোর্টার আছে । 
ওই হরি তাদেরই একজন । করেহার! 
হরি । কেয়া বাত কাঁলদা ? 
ব্যোমকাঁলি। হণ্যারে তুই আমার সাপোর্টার তো ? 
হার । জরুর কাঁলদা। নিশ্চয়ই । 
ব্যোমকাল । পেচুলর একটা অটো নাঁব ? কুঁড় টাকা লাগবে । 
হার । আম স্টুডেন্ট কালিদা, কুঁড় টাকা কোথায় পাব 2 
ব্যোমকালি । কেন, প্ববরের .গ্রজ বেচে কিছু হচ্ছে না? 
হরি। সে আর, ক' পয়সা 2 চাঁল কালিদা। 
ব্যোমকালি। আয় । সামনের শানবার মহামেডানের সঙ্গে দেখা হবে । 
হর । হণ্যা হণ্যা_ 
কোরাস $+ (সুরে ) হেই হেই হেই হেই হেই হেই 
সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুম ফুটবল 
সব দলের সেরা আমাদর আমাদের 
আমাদের- ইস্টবেঙ্গল । 
সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুম ফুটবল । 


[ দ্বিতীয় পর্দা পড়ে যায় । ] 


দৃশ্য £ ২ 
[ হরির পাঁরাচাত ] 


ব্যোমকালি । বৃহত্তর কলক1তায় কমের তরুণদের সংখ্যা কম করে দশ থেকে 
বারো লাখ, এদের একটা বিরাট অংশ ফুটবলকে অশকড়ে ধরে বেছে 
আছে- মানে নিজেদের বেচে থাকাকে অর্থপূর্ণ করে রেখেছে । এই 
বিরাট সংখ্যার কিশোর তরুণদের একজন প্রাতিনাধি হরি পুরকায়স্হ ॥ 
হরি পদুরকায়স্হর জীবন বৃত্তান্ত খুবই সহজ সরল- খুবই সাদামাটা । 


হেডমাস্টার । আমি হেডমাস্টার । হরি পুরকায়স্ছ আমার স্কুলে পড়ে । আর 
পাঁচজন সাধারণ ছান্রের মতই হরি- মাথায় গোবর পোরা । ও ক্লাস সে 
যা জানত এখনও তার চেয়ে বিশেষ অগ্রসর হয়ান। ও! ছোকরা বন্ড 
পেনাসলের ডগা চোষে । 17৬:০01161 001710019% এর 0899. মনে হয়, 
আবাল্য মাতৃল্লেহবাঁ্ত । 

ক্লাস টীচার। আম হাঁরদের ক্লাস টচার । হর হার যখন ক্লাস নাইনে পড়ত 
তখন ভগ্নাংশটা ভালই পারত, দর্শামকটা 'বিছুতেই পারত না, এখন 
দর্শামকটা পারে, ভগ্নাংটা ভুলে গেছে । মানে একসঙ্গে একটার বেশী 
1[জাঁনস মাথায় রাখতে পারে না_0855 01 0179 (18010 10811)0. 


স্পোর্টস টাঁচার। কেমন চলছে দাদা ? 

ক্লাস টীচার। এই চলে যাচ্ছে আর কি। 

স্পোটসং টীচার ॥ হ্যা আমাদের মত লোবের চলে গেলেই হোল । আমি 
হাঁচ্ছ স্কুলের |ফাঁজক্যাল মাস্টার । হণ্যা কি বথা হাচ্ছিলট হ্যা হরির 
কথা-.' | হরি'-"হার খুব িগারেট খায় একেবারে দম নেই । আর আমার 
ডেফনিট বিশ্বাস ওর আরও সব বদ দোষ আংছ--মানে সব যাতা দোষ-_ 
একেবারে সংযম দেই-' এন. সি. সি. প্যারেডের সময় ঘুমায় ছোকরা ॥ 


নান্দীকার ৪. 


সংবাদপত্রীবকেতা । হণ্যাঃঃ যন্তো সব বাজে কথা! এ মাস্টার ফাস্টার 
ফালতু । ওদের কথা শুনবেন না। দিনরাত বকর-বকর, জ্ঞান আর খাল 
টউণানি বাগানোর ধান্ধা। হার_হরিবেশ ভালো ছেলে । ও আমার 
হয়ে কাজ করে । মানে, আম হাচ্ছি বুঝলেন কনা, পাঁতিরামের পাতিরাম 
_এষযে খবরের কাগজের এজেন্ট, সেই পাঁতিরামের সাব এজেন্ট গোছের । 
একটা টেদ্পো ভ্যান আছে আমার, সেই' ভ্যানে করে ভোরবেলায় সব 
কাগজ- আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, যুগান্তর, স্টেটসম্যান, সত্যযুগ, 
কালান্তর, বসুমত, দেশ, অমৃত--এই সব নিয়ে আস-তারপর সব 
হকাররা আমার কাছ থেকে নিয়ে 'নয়ে সেগুলো গোটা অঞ্চল জংড়ে বাক 
করে। হারও আমাব একজন হকার- আমার বাঁড়র কাছেই কলোনিতে 
থাকে । বেশ ভাল রোজগার করে ছোকরা । মানে ৭০-৮০ টাকা কামায়। 
খাটতেও হয় খুব । ধরুন ভোর টায় ওঠে, তারপর কাগজ নিয়ে পাঁচ-সাত 
মাইল ঘোরা, ইস্কুলে গিয়ে ঘুমটা পাঁষর়ে নেয় । ভালো ছেলে, বেশ 
ভালো ছেলে হরি। 


[ হরি ঢোকে | ] 
এই যে হরি! 


হার । বলুন ফণী' দা। 

সংবাদপন্লীবক্রেতা । একটা উপকার করে দেবে 2 

হার । বলুন । 

সংবাদপন্রীবক্কেতা । কাজটা- ইয়ে একটু ঝামেলার । 

হরি । বলুননা আপাঁন। 

সংবাদপন্রীবক্কেতা । তোমার ঝোলায় জায়গা আছে? 

হরি। হণ্যাহ'্যা। কি ব্যাপার ? 

সংবাদপন্ৰীবক্রেতা । এই প্যাকেটটা-_ন'পাড়ার- মোড়ের নতুন হলদে বাঁড়টা 


৮ ফনটবল 


আছে না-_ সেই বাড়ির বুড়োকর্তাকে 'দিয়ে দিও। অমৃতবাজার নেয় 
তো ওরা । 

হার । হণ্যা। 

সংবাদদপন্র বিরেতা । তার মধ্যে লাঁকয়ে দিয়ে দিও। আর ইয়ে তুম 
প্যাকেটটা খুলো না, মানে খারাপ বই, এ রসের বই-_হে" হে"-ঠিক 
আছে তাহলে £ 

হার। ঠিক আছে। 

সংবাদপন্রীবকরেতা । কাল দেখা হবে। 

হার। হ্যা । শুয়োরের বাচ্চা ! 

সংবাদপন্রীবক্রেতা । হরি! 

হার। ক বলছেন? 

সংবাদপন্ীবক্ষেতা । তুম ?িছ? বললে ? 

হরি। নাঃ । শুয়োরের বাচ্চা । | হারির প্রস্থান । ] 

সংবাদপন্র বিক্রেতা । হরির একটা ভালো মাস আছে_ ছুদ্বকের মতো- শা 
তাঁকয়ে পারা যায়না__বেশ খেলোয়াড় টাইপ-যে কোন লোকের টরুর 
নিতে পারে । লড়াকু; আছে । 


দংশ্য £ ৩ 
[ হরির বাঁড়। ] 
মাঁস। (গান ) আগে যাদ জানতাম আম 
যাইবারে ফালাইয়া 
দুই চরণ বাইন্ধা রাখতাম 
মাথার কেশ দয়া. 


নান্দীকার ৯ 
[ হরির প্রবেশ | ] 


1করে খেলা দেখে এল 2 মুখখানা একেবারে শযাকয়ে গেছে । যা, হাত- 
মুখ ধুয়ে আয় । পায়েস করোছ তোর জন্য । 

হরি। এক্ষ:ীণ বেরোব। খেতে ইচ্ছে করছে না আমার । 

মাসি। কি ব্যাপার, তোদের দল হেরেছে বুঝ আজ ? 

হরি। এ৪। অত সন্ভতানয়। এক গোলে জিতোঁছ। 

মাসি। কে গোল করলো, স:রাঁজং ? 

হবরি। স[রাঁজং চলে গেছে । 

মাসি । চলে গেছে, কোথায় ? 

হর। মহামেডানে । 

মাসি । আহারে অমন সুন্দর দেখতে_ মহামেডানে চলে গেল £ 

হার। সংঘ্দর দেখতে_ মানে ? 

মাঁসি। তোর কাছে একটা ছাঁব দেখোঁছলাম । সন্দর দেখতে_ বেশ পদ্রূষ 
মানুষের মতো । আচ্ছা তোর সঙ্গে আলাপ নেই ওদের £ 

হরি। কাদের ? 

মাঁস। এ যারা ফুটবল খেলে । 

হরি। ওরা সব রাজার বাচ্চা, মুর্গ' খায়, রোজ এরোপ্লেনে করে বদ্বে 'দিজ্লী 
যায়, চাকরীর জায়গায় সই করে এলেই চলে, হোঁভ র্যালা-__ওরা আমাদের 
পাত্তা দেবে কেন ? 

মাঁস। ও হরি, যাবার আগে কয়লাওল।কে বলে যাসৃ--কয়লা ফুঁরয়েছে । 

হার । আম পারবনা_ দেরা হয়ে যাবে । 


মাঁস। আচ্ছা তোদের আবেল কি বলতো ঃ আম একা মেয়েলোক- হাট" 
বাজারদোকানপাট সব তো-আাম করাছ। দুধ আম আনব--রেশন আঁম 
তুলব--কয়লা আমি আনব । বড় হচ্ছিস, ঘর-সংসারের কাজ যাঁদ. একটু না 


১০ ফুটবল 


দেখিস, একা হাতে আম তো আর পারিনা বাবা । 
হাঁর। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে, কাল সকালে যাবোখন । দাও পায়েস দাও । 
মাঁস। আনি, হ'যারে মেয়েরা খেলা দেখতে যায় না ? 
হার । অনেক মেয়ে যায়। আমাদের সঙ্গেই তো কত মেয়ে যায় ! 
মাস । আমাকে একাঁদন নিক যাব মাঠে 2 
হার। তোমার দিন দিন মাথা খারাপ হচ্ছে মাস ? 


মাঁস। ঠিক আছে আম একা একাই যাবো । সামনের শাঁনবারেই যাবো ॥ 
সুরাঁজৎ খেলবে সৌঁদন ? 


হার। বলল.মনা দল ছেড়ে চলে গেছে । 

মাঁস। আচ্ছা তুই ফ.্টবল খেলতে পাঁরস না? ঙাহলে বেশ হত; তোর 
ল্যাজে ল্যাজে মাঠে যেতাম-"*বদ্বে দজ্লী যেতাম *"'সংরাঁজং-টুরঁজতের সঙ্গে 
আলাপ হত ! 

হার । আঁম খেলতে পাঁর না, খেলা দৌঁখ। 


দৃশ্য £ ৪ 
| হারর ক্লাশ 1 


[ ক্লাশ শুরুর ঘটা বাজে। ছান্রেরা হৈ হৈ করতে করতে ক্লাশে 
প্রবেশ করে । শিক্ষক প্রবেশ করলে সবাই উঠে দাঁড়ায় । ] 


গিক্ষক । বস। আম খেলতে পার না. খেলা দৌখ । এটা কি ধরণের মনো- 
ভাব আম গিছতেই বুঝতে পাঁরনা। তোমাদের আঁধকাংশের এই এক 
এ্যাটুভ । শুধু দেখবো, িছং করবোনা ! ছাদে .বসে চাঁদ দেখবো, 
বারান্দায় বসে ট্রামশ্বাস দেখবো, রকে বসে রকে বসে""' 
[ একজন ছান্র হাত তুললো । 1 


নান্দীকার ১১ 


[ক ব্যাপার £ 

ছাণঘ্র। একটু জল খেতে যাবো স্যার ? 

শিক্ষক |. যাও । আমি'''আম""'এই পরে যাবে বোসো। সাঁত্যি আম 
শকছুতেই ভেবে পাই না, গ্যালারীতে বসে বসে খেলা দেখে আর হ্যা হ্যা 
করে কি আনন্দ পাও । 

হরি ॥ বুঝবেন না। আপ্পান বুড়ো হয়ে গেছেন । 

শিন্ষক । কে? কে? কে বললে? তুমি" 'হরি''শীক বললে 2 কি বললে ? 

হার। আপাঁন বুড়ো হয়ে গেছেন । 

শিক্ষক । স্যার বলো হার ! 

হার। সার। 

[ক্ষক । হ১ঃ। ভালো কথা, হারর লেখাটাই গোড়াতে পড়া যাক । হরিকে 
বলোছলাম, ওর পপ্রয় বয় নিয়ে একটা রচনা লিখতে । স্বভাবতই হরির 
[প্রয় ?বষর ফুটবল-_ দর্শকের দূষ্টিভাঙ্গ থেকে লেখা ॥ তাহলে শোনা যাক 
ফ.টবলের মহাকাবা 1 পড়ো, পড়ো হার । 

হরি। [ পড়ে ] ইস্টবেঙ্গল ক এবার মনোবল হারিয়ে ফেলেছে ; সাপোর্ট 
যাঁদ জোরদার হয়, তাহলে ি মনোবল ফিরে আসবে ? সে বিষয়ে 
সাপোর্টাররা বেউ পিছপাও নয় । তারা প্রাণপণে ইস্টবেঙ্গলকে সাপোর্ট 
করে যাবে । আমার মনে হয় আবার চ্যাম্পিয়ন হবে ॥ 


১ জন ছাপ । সব দলের সেরা আমাদের 


শিক্ষক । কে? 
অন্য ছান্ন। আমাদের 
[শক্ষক | কে?কে? 


এঁ দু'জন ছান্ন। আমাদের ইস্টবেঙ্গল । 
শিক্ষক । আগতে, আনে, আস্তে 


১২ ফুটবল 


ছা্দল । সব খেলার সেরা 
বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল । 
সব দলের সেরা আমাদের, 
আমাদের, আমাদের ইস্টবেঙ্গল । 
সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর 
তুমি ফুটবল ॥ 


ধশক্ষক । পাঁরবেশ, বাঁড়র পাঁরবেশ, বুঝলেন । আম একা কি করতে পাঁর 2 
আমার তো হাত-পা বাঁধা । বেত লাগানো বন্ধ! যাঁদও বামার, 
গার্জেনরা ছুটে আসে £ “কেন বেত মারলেন ? হোম-টাস্ক 'দয়ে কোন 
লাভ নেই, কেউ করবেনা । শুনাছ শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার হবে ; 
সে যাঁদ্দনে হবে তদ্দিনে আমার সংকারও কম্বীপ্লটং হবে । আসলে বাঁড়র 
পারবেশ, বুঝলেন ! এই হরির কেসটাই ধরুন না। মাসর কাছে মানুষ, 
মাঁস রোজ নতুন নতুন লোক জোটায়। অভাবে শুরু করোছল, এখন 
স্বভাবে এসে দাঁড়য়েছে। ড611089165 99%. 21190. হারকে 
কাটিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা দেয় ওকে, গাদা গাদা টাকা । ছোঁড়ার মাথার 
ওপর কোন গারজেন নেই । ওর বাবা বাবা সেই রায়েটের সময় মারা 
গেল তারপর থেকেই": 

একজন ছাঘ্ু। বাবা কে তোর, বাবা কে তোর, 

বাবা কে তোর রেফারীঁ-_ 
"ছাত্রদল । বাপ নেই ঘরে, বাপ নেই ঘরে, 
বেজন্মা তুই রেফারা । 
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারা, 
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারা ॥ 
বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই, বেজন্মা তুই রেফারা ॥ 


দৃশ্য 2 ৫& 
| হরির বাড় ] 


হর । মাসি, মাস, খেতে দাও মাসি 

মাঁস। কি হ'ল তোদের খেলার ? 

হবি। জিতোঁছ আমরা । খেতে দাও । 

মাঁস। কে গোল দিল 2 সংরাঁজং ? 

হার? সৌঁদন বললাম তো সংরাঁজৎ মহামেডানে চলে গেছে । খেতে দাও । 
মাস । খাবার তো এখনও কু কারান রে। 


হরি। বাঃ। 
মাঁস। মুড আছে, খাঁনকটা মেখে দেব 2 
হার। মাড়? 


মাস । গকদ্বা বাইরে থেকে খেয়ে আয় না, টাকা 'দাঁচ্ছ তোকে । খেলা 

দেখে এল, এতটা ধকল. যা ভাল-মন্দ কছু খেয়ে আয় । 

হার । কে এসেছে আজ বাঁড়তে ? 

মাঁস। বেউ না, কেউ না." “না ইয়ে হ্যা, তোর অরুণ মামা; অরুণ 
মামাকে মনে নেই তোর ? 


[ অরুণ মামার প্রবেশ । এ 
হার। অরুণ মামা! কই না, তো! 
মাঁস। সে কিরে অরুণ মামাকে মহ পড়ছেনা ? 
হার । নাহ। 
মাঁস। তা অবশ্য মনে না থাকতেই পারে । অরূুণদা শেষ যেবার এসৌছল 
তখন তুই এতটুকু । তাই না অরুণদা £ 
অরুণ । হ'্যা তখন ও এই এতটুকু । 


১৪ ফ.টবল 


মাসি। তোর অরুণ মামা ব্যবসার কাজে বাইরে বাইরে ঘরে বেড়ায় তো। 
_ইয়ের ব্যবসা'*****সে জন্য আর আসতে পারেনা, তোকে ছোটোবেলায় 
খুব ভালবাসত ॥ এসেই তো তোর খোঁজ করাঁছল' তা তীম ওকে ছু 
[কিনে দেবে বলাঁছলে না? তা ওর হাতে টাকাটা দিয়ে দাওনা, ও নিজেই 
িনে নেবে । 

অরুণ । হণযা হণ্যা নিশ্চয়ই, এই যে কৃষ্ণ । 

হরি। আমার নাম হার। 

অরুণ ॥ অণ্যা, হণ্যা, এ একই হোল, যে হার সেই তো কৃষ্ণ । নাও । 

সাঁস। নেনা,নে। মামা হয় তোর, বোকা ছেলে, নে ।_ কাল তো ইস্কুল 
নেই তোর £ নাইট শোয়ে সনেমা দেখাব নাক, দৌর হলে তোর 'দাদর 
ওখানেই থেকে যাস ॥। অত রাতে আর হেটে হেটে বাঁড়ি ফেরার দরকার 
নেই। ওখানেই থাঁকস । তাহলে তোর খাটটায় অরুণদাকে বিছানা 
করে দেব, ও আজ রাতে থাকবে তো। অরমণরা তোকে খুব ভালবাসত, 
আগে প্রায়ই আসত আমাদের বাসায় । তোর বাবা নেই তাই****** 


[ নেপথ্যে 780০-এ 'বাবা কে তোর গানাঁট ] 


দৃশ্য 2 ৩ 
[ বিনয় এবং আঁণমার বাঁড় | 


ব্যোমকাল । আমাদের হারর এক দাদ আছে__আঁণমা, বেশ ভালো 
মেয়েছে- বেশ ভালো ভদ্রমাহলা, বেশ ঝকঝকে, ওদের বাঁড়টাও খুব 
ঝকঝকে, অনেকটা িভমের বিজ্ঞাপনের মত, টুয়োন্টফোর আওয়ার 
ঝক-ঝক- জ্যোতি ছাড়ছে । বাড়তে ফ্যান, ফোন; ফ্লীজ, রোঁডও, এমনাক 


নান্দীকার ১৫ 


ইনস্টলমেন্টে কেনা একটা টোলাঁভগনও আছে । আর অনেক ফুল_ সব 
প্রাস্টকের, কিন্তু দেখে বোঝা যায়না । আঁণমার স্বামী বিনয় সেও 
অনেকটা বিজ্ঞাপনের মত- দাঁত কালনস-, মুখ বোরোলিন, চুল ব্রীলক্লীম, 
পোশাকপত্তর মোঁদ-ফৌত্রকসং। আর হেভাঁ কাজের লোক, সেই একটা 
ক্লাস আছে না-_ঘোঁং ঘোঁং করে শুয়োরের মতো দৌড়চ্ছে_দরদর করে ঘাম, 
পাইি পাঁহি করে ছটছে । ক করে এক খাবলা সংখ ম্যানেজ করা যায়- আর 
খুব বাতেলা- 51855 জ্ঞানমাগে র চ্চা_59০1919819811% 529৪1 

108 খুব 90110878006] 090০-----* আম একসময়ে লেখাপড়া 
[শখোঁছলুম, ইীনভার্সিটর খাতায় নামও লাখয়োছলম- আর তখন তো 
আজকালকার মতো ট্ুকে পাশের রেওয়াজ ছিলনা এসব ছেযুকরাদের সঙ্গে 
1মাঁশ বটে-.--*ত মাঝে মাঝে পুরোণো খানদানী হ্যাবিট স্লিপ করে বোরয়ে 
আসে । যাকগে, ও সব আমার 1১9159118] কেচ্ছা" *আঁণমার কথা হাঁচ্ছিল 
**আঁণমা খুব ভালো মাহলা; লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল, দেখতেও 
ভালো ছিল, তার অনেক স্বপ্ন ছিল__এখনও আছে বোধ হয় । অল্প বয়সে 
আঁণমা একবার দেবদুলালের__ এ যে রোঁডওর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রেমে পড়োঁছল। 


[ আনমার প্রবেশ । ] 
আঁণমা । প্রিয় পন্রবন্ধু। 


একটা সমস্যায় পড়োৌছ,__আমার স্বামীকে 'িনয়ে। যখন আমার প্রেমে পড়ে- 
[ছিল তখন রোজ সকালে একটা টু-সাঁটার গাঁড় হ'কিয়ে কলেজের সামনে 
এসে দাঁড়াতো, তারপর ক্লাশ কেটে ওর গাঁড়তে করে শহর ছাঁড়ক্ে অনেক 
দূরে চলে যেতাম আমরা-_আজ [ভক্লটোরিরা, কাল গান্ধীঘাট, কোনাঁদন 
ডায়মন্ড হারবার, প্রচন্ড জোরে গাঁড় চালাত! চুলগুলো হাওয়ায় উড্তত ওর, 
আর গলা ছেড়ে আবাৃত্ত করত £ 


৯৬ 


ফুটবল, 


পথ বে'ধে দিল বন্ধনহান গ্রান্থি-.**** 
- এ্রত ভাল লাগত, ঠিক সিনেমার মত লাগত । বিয়ের পর সব বন্ধ । এখন 
গাঁড় চালানো ছেড়ে গাঁড় সারানো ধরেছে, একটা মোটর গ্যারেজ 
বানিয়েছে, শুধু কাজ আর কাজ । সব সময় এমন কি খুব, খুব রোম্যান্টিক 
মূহ্‌তেও ওর কান খাড়া টেলিফোনের 'দকে, কার গাড়ি খারাপ হল-ব্যাসং 
দৌড় দেবে সঙ্গে সঙ্গে । একেবারে বদলে গেছে জানেন। এমন িসেই 
কাবতাটাও আর আবান্ত করেনা '""**কখখনো না'"-**অথচ এ কাঁবতাটার 
জন্যই ওর প্রেমে পড়েছিলাম । জানেন, আপনার গলায় এঁ কাঁবতাটা শুনতে 
গ্রত ভালো লাগে মনে হয় আপনার প্রেমে পড়ে গোছ। 

[ আঁণমা রোডও খোলে । ] 


রোঁডও।॥। অন:রোধ করেছেন তালতলার প্রভা দাস ও 'নিভা দাস, বাঁশদ্রোণ্ধির 


সাঁবতা, আনতা ও মমতা ভোমক, এস. এন. ব্যানাজাঁ রোডের কৃষ্ণা পাল. 
এবং দমদম ম্যাল রোডের আঁণমা দর্ত ।"". 


দেবদূলালের কণ্ঠস্বর | 


পথ বে“ধে.দিল বন্ধনহান গ্রীন্থ, 
আমরা দ'অনা চলত হাওয়ার পন্থী । 
রাঁঙন নিমেষ ধুলার দুলাল 
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল 
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে 
দগঙ্গনার নৃত্য 
হঠাংআলোর ঝল-কান লেগে 
ঝল-মল- করে চিত্ত ।. 
[ বিনয়ের প্রবেশ । ] 


বনয় । ইশবৃগুলের ভিটা ভেজানো হয়েছে ? 


নান্দীকার ১৭ 


আঁণমা । হণ্যা, এত দেরী হল যে আজ? 

বিনয় । দুটো গাঁড় আজ সকালে ডোঁজভারি দেওয়ার বথা ছিল, সারাদিন 
ফোন করে জ্বালিয়েছে। 

আঁণমা । মিস্তীগুলো ?ি করাঁছল ? 

বিনয় । এ তো মুশাঁকল- যোট নিজে না দেখবো সেইটি গেল। 

আঁণমা। কাল সকালে দিলে চলত না? 

বিনয় । না না, কথা দিয়ে কথা না রাখা খুব অন্যায়, 1070)07981 । 

আঁণমা । হণ্যাগো চলো না, কোথাও বেরোই । 

[বিনয় । কি,রাত দশটায় আবার বাইরে £ নাঃ, রোডওটা নিয়ে একট. বসবো, 
সর্ট-ওয়েভে এবটা ঘড় ঘড় অ।ওয়াজ আসছে । 

আঁণমা । দোকানে দলে হ'তো না? 

[বিনয় । না, না, পয়সা ?ক খোলামকুঁচি 2 সাত হাত মাটি খুড়ে দেখতো-_ 
তাছ।ড়া জানোনা, আরাম হারাম হ্যায় ! 

আঁণমা । কতাঁদন বেরোই 'ন কোথাও ! 

[বনয়। আশ্চর্য্য ! িছতীদন আগে তাই বলতে গ্যাতো লোক ভালো 
লাগে না। বেশ হতো যাঁদ শুধু দুজনের একটা সংসার হ'তো । 

আঁণমা । বাঃ, আঁম আবার কবে ওকথা বললাম 2 

[বিনয় । মুখে বলেনি |িন্তু মনে মনে তো তাই ইচ্ছে ছিল তোমার । তোম।র 
কথা ভেবেই বাখড় থেকে আলাদা হলমঃ বন্ধু বান্ধবদের আডংডা ছেড়ে 
দিলূম, এমন ?ক গাঁড়টাও বেচে দিলঃম'"'আর তৃমিই-" 

আঁণমা । বারে, তোমার সঙ্গে থাকতে আমার খারাপ লাগে নাক £ তবুও 
মাঝে মধ্যে [সিনেমা যেতে ইচ্ছে করে না? বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে 
না? কতাঁদন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের দোঁখান-..হাঁরটাও আজকাল 
আর আসে না".' 

২ 
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[বনয়। হ'্যা, তোমার মাসকেও অনেকাঁদন দেখান । 

আঁণমা । হঠাৎ মাঁসর কথা তদলছো কেন ? 

গেবনয় । নাঃ, মাঁসর কথা তুলতে হয় না । উীনতো ভেসেই আছেন । 

আঁণমা । তোমার কথার মানেটা 'ঠিক বুঝলাম না। 

গেবনয়। ঠিক আছে আর মানে বুঝে কাজ নেই । 

[ হরির প্রবেশ ] 

ধিনয় । আরে হরিবাবু যে, কি সৌভাগ্য আমাদের । এসো, এসো, বসো । 
এতরাতে কোথেকে ? 

হার:। এই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম । 

ণবনয়। এতরাতে ঘরে বেড়াঁচ্ছিলে কি হে? প্রায় দশটা বাজে ! 

আঁণমা । কোথায় ঘরে বেড়াচ্ছাল তুই ? 

হার। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখবো ভেবোঁছলাম-_মৃণালনীতে "ভাল 
লাগলো না। চা খেলম, আভ্‌ভা মারলুম'''একা একা হশটলহম*"- 
তোদের এখানে চলে এলম ! 

আঁণমা । তারপর বাঁড় ফিরাল না কেনঃ না, তুই এখানে এসোছিস, 
আমাদের খুব ভালো লাগছে 'কন্তু তোর না পরাক্ষা সামনে ? 

হার। বাঁড়তে- বাঁড়তে__ 

আণমা । হণ্যা, বাঁড়তে-_ক ? 

হরি। বাঁড়তে কে'"'অরুণমামা এসেছে"'তাই মাস" 

আঁণমা । অরুণমামা ! 

হাঁর। হশ্যা, তুই 'িনস 'দাঁদ? খুব রোগা, চোখে চশমা, খুব পান 

আঁণমা । পান খায় ঃ 

ণেবনয়। তারপর হার, তুমি রাতে থাকছো তো ! যাও, আগে হাতমখ ধুয়ে 
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এসো। তারপর খেতে খেতে আম তোমার কাছ থেকে থি: ব্যাক 
সিস্টেমটা বুঝে নেব। তারপর, যাঁদ আমাকে বোঝাতে পারো, তোমাকে 
আম ফুটবলের ওপর একটা দারুণ বই দেব । 

হরি। ি-াঁক বই? 

ীবনয়। সে দারুণ বই-আগে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, যাও। 

[ হতির প্রস্যান । ] 

আণমা। তম না থাকলে হরির'"'হাঁরর সর্বনাশ হয়ে যেতো"*' 

ধিবনয়। আসলে দি জানো, ওদের সমস্যাগুলো বোঝা দরকার । সেইটা 
বুঝলেই আর কোন প্রবলেম থাকে না। 06009190197. ৪৪1ওদের 
সঙ্গে ওদের ভাষায় কথা বলতে হবে । আচ্ছা আনমা, হরির জন্মসময়টা 
একবার দিও তো। ওর হরোস্কেপটা একবার দেখা দরকার । আমার 
মনে হয় একটা গোমেদ ধারণ করলে'"" 

[ হরির প্রবেশ ]] 

এসো হার, তারপর- রো ওতে বলল, তোমাদের গোলটা নাঁক অফ-সাইড 
-বলে সন্দেহ করছে অনেকে £ 


দৃশ্য ৭ 
[ হারর স্কুল ] 
হেডমান্টার। হরি পররকায়স্হর স্কুলের শিক্ষা শেষ ১৮ বছর বয়সে । আর 
পণচটা সাধারণ ছান্রর মতই হরি । ব্যবহার £ সাধারণ । যোগ্যতা £ 
সাধারণ | 'বদ্যা ৪ সাধারণ । চাঁরন্র 8.."সাধারণ । মানে হার'"'হরিই' 2 
অমল-_ 
অমল ও পরে সমবেত ছান্তরা । হে 'বি*বাঁপতা, 
আজ বিদ্যালয় পাঁরত্যাগের প্রান্কালে, 


২০ ফুটবল, 


তুমি আমাদের পথ দেখাও 
কেননা সামনে আমাদের সংদীঘ “যাত্রা । 
সেই পথ কণ্টকা কর্ণ, 
সেই পথ তমসাচ্ছন্ন, 
সেই পথ দ-স্তর, দুরূহ, কান্ডারীহীন । 
তম আমাদের আলো দাও । 
একজন ছান্ত। তাম আমাদের পেনাঁল্ট দাও । 
অমল ও ছান্রা। তম আমাদের শান্ত দাও । 
দু'জন ছান্র। তম আমাদের গোল দাও । 
অমল ও একজন ছান্র। আমাদের কণ্টকাকীর্ণ পথ তম সুগম কর । 
সমবেত ছান্র। আমাদের লীগ বিজয়ের পথ সুগম কর । 
অমল ॥ হে মহান্রাতা, 
সমবেত ছান্ত। হে সত্যাঁজত, 
অমল । হে পালকাঁপতা' 
সমবেত ছান্র। হে হরাঁজন্দর, 
হেডমাম্টার। সমাজের আর সব জায়গার মত এখানেও মযান্টমেয় দুজনের 
দাপটে সংখ্যা গারচ্ঠের সব শুভ প্রচেস্টা ব্যর্থ । সবর্প এক চেহারা 
স্কৃলে-কলেজে, টামে-বাসে, আঁফসে-কলে-কারখানায়, রাজনীতিতে__ 
সর্বত্র । এরা সব ভার বীর । দলের মধ্যে থাকলে সবাই এক-একজন রাণা 
প্রতাপ শেরশাহ-"-'একা- প্রত্যেকে এক একটি নপুংসক, এক একাঁট 
রলীব, শিখণভী, এরা ভাবে জগ্ংটাই একটা ফুটবল 


অমল । আঃ, ক হচ্ছে ক হরি ! ২ 
খু রঃ 
হেডমান্টার। হারি, এীদকে এসো । বেতট হীর্নো অমল । 
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[ হরিকে বেত মারেন । ] 
ঈ*বরকে ধন্যবাদ, এখনো অনেকে আছে যারা গোটা পাঁথবাীটাকে 
ফুটবল মাঠ মনে করে না, যারা জীবনকে জীবনের ময্যাদা দিতে 
জানে, দিতে চায় ।__অমল শহর করো । 
অমল । হও ধরমেতে ধাঁর, হও করমেতে বীর, হও উন্নত শর নাহ ভয় । 
সমবেত ছান্র। হও ধরমেতে ধার, হও ফুটবলে বার, হও উন্নত গর, নাহ ভয় । 
অমল । ভাল ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগ্যান, ্‌ 
সাথে আছে ভগবান, হবে জয় । 
সমবেত ছান্ন। ভাল ভেদাভেদ জ্তান, হও সবে আগুয়ান, 
ঝাড় খাবে এাঁরয়ান, হবে জয় । 
হেডমাজ্টার। (চেঁচিয়ে) 9110705 ! তোমরা আজ স্কুল থেকে বিদায় 
নিচ্ছ। আম আগামী পরীক্ষায় এবং জীবনের সব পরীক্ষায় সর্বান্তকরণে 
তোমাদের সাফল্য কামনা কাঁর। [ ক্লাস পুরো ভাঙ্োন। হার ! 
হার। ক বলছেন ? 
হেডমাম্টার । স্যার-_- 
হার । ক বলছেন, বলুন । 
হেডমাম্টার । স্যার বল: । [হার চুপচাপ দশাঁড়য়ে থাকে । ] 
হার তুই এরকম হয়ে গোল কেন 2 এইতো সোঁদন তোর মাসির হাত ধরে 
এল, ফুটফুটে ছেলে''তারপর দন দিন কেমন বদলে গোল, সিগারেট 
খেতে শিখাল, টুকতে শিখাঁল, লোককে অসম্মান করতে শিখাল''কেন, 
কেন এমন হলি তোরা ? হরি. 
হার। 'আর ছু বলবেন আমাকে ? 
হেডমান্টার। নাঃ। যা বাইরে বিরাট পাঁথবী, দেখাব পাথর্কাটা খেলার 
মাঠ নয়। ভাড়ের মধ্যে মাথা গুজে জীবনটা কাটবে না, একা হতেই 


২২ ফুটবল 


হবে, তখন:'তখন দরকার হ'লে আসিস আমার কাছে। 
হার। মরে গেলেও আর আপনার কাছে কোনাঁদন আসবো না । এই' শালার 
খেয়াড়ে__ 
হেডমাস্টার। হরি-_ 
[ হরি অন্যান্য ছান্রদের হীঙ্গত করে, সকলে হেডমান্টারকে প্রহার 
করতে থাকে |] 


হর । এ+*--এ,  ব্যোমকাঁল। ব্যোমকালি, ব্যোমকাীল, ব্যোমকালি, 
ব্যোমকালি, ব্যোমকাীল, ব্যোমকাঁল, ব্যোমকাল, 
ব্যোম, ব্যোমত ব্যোম, কালি, কালি, কাল, 
ব্যোম, ব্যোম ব্যোম। কাল, কাল, কাল, 
ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকালি, ব্যোমকাল, 
ব্যোমকালি, ব্যোমকালি। এ এ । 
হেডমাজ্টর । 85050 ! অর্থহীন । পাঁশচমবঙ্গে শিক্ষাখাতে বার্ধক বরাদ্দ 
১২৭ কোটি টাকা! -অর্থহীন। পাঁশ্চমবাংলায় একচাঁজলশ হাজার 
দুশো ছ'টা প্রাইমারী স্কূল, সাত হাজার চারশো সাতচাঁজ্লশ সেকেন্ডারি 
স্কৃল- শো সাতাত্তরটা কলেজ"''সাতটা ইউনিভা্পাট-_-অর্থহীন | 
1711 9815 01 1079 116 ৮/299-_জাঁবনের 'ন্রিশটা বছর ব্থা 
গেল--ব্থা। 
ছার্দল। (গান) মানবো না এ বন্ধনে 
মানবো না এ শৃঙ্খলে 
ছান্রজনতার স্বাধীনতা আঁধকার 
খর্ব করে যারা ঘণ্য কৌশলে । 


মানবো না এ বন্ধনে 
মানবো না এ শৃঙ্খলে । 


1 ছান্রা বোৌরয়ে যায়। ] 


নান্দীকার ২৩ 


[ অল ও অন্য একজন ছান্রের কাধে হাত রেখে হেডমাম্টার বৌঁরয়ে যান। ] 


দৃশ্য ৪ ৮ 
(খেলার মাঠ ) 


ক্লাউড । (গান) মানবো না বন্ধনে মানবো না এ শৃঙ্খলে 
মানবো না বন্ধনে মানবো না এ শঞঙ্খলে 
ইম্টবেঙ্গলকে সাপোর্টের আঁধকার খর্ব করে যারা ঘূণ্য কৌশলে 
মানবো না বন্ধনে, মানবো না এ শৃঙ্খলে । 
[ ফেন্সের সামনে 'দিয়ে প্ীলশের প্রবেশ । জনতা প্রথমে কলার 
খোসা, তারপর যথাক্রমে চাঁটজুতো, বোমার আকারে কাগজের বল, 
শেষে হার পহীদশের গ্রায়ে বোতল ছেড়ে । পীলশ বোতল হাতে 
জনতার দকে ঘুরে দাড়ায় । 1 
ক্াউড । (গান) বেশ করেছে 
বোতল ছ'হুড়েছে, ছণুড়বেই তো 
আহা, ভঠঁড়র নীচে ক 
খুব লেগেছে, লাগবেই তো। 
লাল ল্‌ লা লা লা--... 
আহা, বেশ করেছে 
ল্যাঙ- মেরেছে, মারবেই তো 
আহা ভহঁড়র তলায় 
চোট লেগেছে, লগবেই' তো" 


২৪ ফ্‌টবল 


বেশ করেছে, ল্যাঙ্‌ মেরেছে 
মারবেই তো। 
বেশ করেছে, বোতল ছ হুড়েছে 
ছণড়বেই ভো।। 


[ পহীলশ হাঁরকে ধরে ফেন্সের সামনে নিয়ে আসে । ] 


হার। বিশ্বাস করুন, আম কচ্ছু জ'ন না" 
প্ীলশ। গায়ে বোতল ছেশাড়বা, আবার ইছা-মাছের মত াঁড়ং 'বাঁড়ং 
করবা বসো, ঘুইরা বসো, ভোমার খেলা দেখন- বন্ধ । 
হরি। খেলার শেষ পর্যন্ত ? 
পুলিশ । হ, ণেষ পর্যন্ত। 
হার। খেলার শেষে আমা ছেড়ে দেবেন 2 
পুলশ । হারামী ! [ জনতা চংক।র করে। ] 
হর। এণ্যা! 
পাঁলশ। ওগো র।ইটব্যাকটা, হুদাহদি মাঁজদরে ট্যাপ করল ! না 
হর । ফাউল দিল না? 
প্ীলশ । না, খেলার শেষে তোমারে ছেড়ে দেব না, থানায় লয়ে ঘাব। 
হার। আমার নামে কেস গলখবেন ? 
[ ফাউল গককের বাশি ] 


পরীলশ ॥ আহাঃ 'কিলিয়ার করে দল, ?কাঁলয়ার করে 'দিল- কনর, কর্নার'-. 
মাঁজদ ?কক করবে মনে হয়, হ হ নীজদই তো । 

হার। আচ্ছা আমাকে কি মারবেন আপনারা ? 

পুঁলশ ॥ মারবেন আপনারা 2 মারবো না, 'নাশ্চয়ই মারব । তোমরা গায়ে 


নান্দীকার ২& 


বোতল ছণুড়বা, আর তোমাদের থানায় নিয়া "গিয়া কি লাস্য খাওয়ানো 
হবে। -মঘুইরা বসো, ঘুইরা বসো 
[ কর্নারের বশাশি ] 
হরি। খুব জোরে জোরে মারবেন £ 
পুঁলশ। ওহ-) পারলে না-"শকাঁলয়ার করে দলে-"'পেনাল্ট, পেনাল্ট"*" 
হার । আচ্ছা,.'এই যে 'শুনছেন:..শুনুন না."'শুনেছি মারবার সময় ফেটে- 
টেটে গেলে কোর্টে পুলিশকে খুব বকে ? 
গুঁলশ। হ বকে, সে সব পুরানো জমানার কথা । আজকাল সব নতুন 
নতুন কায়দা বেরোইছছে । ছোটো ছোটো রবারের লাঠি দিয়া মারে। 
পায়ের তলায়, গরণাটে, কোমরে, আঙ্লের মাথায়, ঘাড়ে--ফাটবো, 
ছিড়বো না-ব্যথা থাকব ছয়মাস । 
হরি। ছ'মাস? 
পুলশ। কারো, কারো এক-দেড় বছরও থাকে, [পেনাল্টির বাশি ] 
খেশড়ায়খেশড়ায় চলে, আঙুল নাড়তে পারে না'*'হশটতে গেলেই 
গো.....ল-- 
[ জনতা উল্লাসে ফেটে গড়ে । পাীলণ হাঁরকে জাঁড়য়ে ধরে পাগলের 
মত চুমো খায়। জনতার মধ্যে একজন ছুটে এসে পীলশকে 
চুমো খায়] 
পৃঁলণ। এাঁক, তম কাদছো নাক ? 
হরি। না, না তো" 
পুলিশ । এই যে তোমার চোখে জল ! 
হার । জোরে হাওয়া দিলে আমার চোখে জল এসে যায় । 
[ ব্যোমকাল ক্লাব কর্মকর্তাকে নিয়ে ঢোকে । ] 
ক্লাব কর্মকর্তা । প্রত্যেকাঁদন, প্রত্যেকাঁদন তোমরা একটা না একটা ঝামেলা 


২৬ ফুটবল 
বাধাবে । একাঁদন একট. শান্ত হয়ে খেলা দেখতে পারো না। -াঁক 
হয়েছে কন-্টেবল ? 

পুলশ। গোল হয়েছে, গোল। 

ক্লাব কর্মকর্তা । না, না, এখানে কি হয়েছে? 

পলিশ । এখানে 2"? না তো ।'.ও বোতল ছহডেছে__ 

ক্লাব কর্মকর্তা । বোতল ! এদের নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।""'লেগেছে 
খুব ? 

পুলিশ । না লাগোন। পাছার ওপর পরোছল তো" 

ক্লাব কর্মকতা । কি অন্যায় বলতো ! এদের জন্য ক্লাবের বদনাম । এাঁদকে 
কাগজে তো প্রত্যেকাঁদন আমাদের সাপোর্টারদের নিয়ে ছি ছক্কার । ছিঃ । 
এই ছোকরা কার্ভ দৌখ-_ 

পুঁলশ । কার্ড দাও, কার্ড দাও-_ 

[ হরি ইতস্ততঃ করে । 1 
ব্যোমকাল। কার্ডটা দেনা, তখন থেকে কা চাইছে আর ন্যাকার মত 
বসে আঁছস। 

ক্লাব কর্মকতা । হু! কালি এ তোমার পাড়ার ছেলে তো ? 

ব্যোমকাঁল । হ'্যা, ভোলাদা 

ক্লাব কর্মকতা । একমাস আম কার্ড রেখে দিচ্ছি, কোন খেলা দেখতে আসতে 
পারবে না। আর ওর গাজেনকে বলবে ছেলেকে সামলাতে, */178 15 
0019? 1015819০০ 0০ ০ 0106. কন-্টবেল- ওকে ছেড়ে দিন । 

পহীলশ। কন্ত স্যার, ডিউাঁট আঁফসার"". 

[ ব্যোমকাদিন পুলিশের বশহাতে আড়ালে পাণচ্টাকার নোট গ'জে 
দেয় । ] 

ক্লাব কর্মকত্ণ ৷ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আম 'ডিউাঁট আঁফসারকে বলে দেব ॥ 


নান্দীকার হু 


পুলিশ । ভোলাবাবু বললেন তাই, নইলে'"'যাও। 
ক্লাব কর্মকর্তা । কালি, একে এক্ষ2ীন মাঠ থেকে বার করে দাও । 
ব্যোমকাঁল। আচ্ছা ভোলাদা। 
[ হার ও ব্যোমকালর প্রস্হান | পাঁলশ ও ক্লাব কর্মকর্তা নমস্কার 
বানময় করে । ক্লাব কর্মকর্তার প্রস্হানের সময় জনতার মধ্যে একজন, 
চীৎকার করে ডাকে-- 7 
১ম ক্লাউড । ভোলাদা-_ 
[ ভোলাদার হাত নেড়ে প্রস্হান । ] 


ক্লাউড । (৯)। (গান) তাবলে'কপ্রেমদেবেনা 
খুশীর ঝেশকে ! 


সকলে । তা বলে'ক প্রেমদেবেনা 
যাঁদ মারে বোতিলখানা 
খুশীর ঝেকে! 


ক্লাউড । (১)। বোতল ছে"ড়ার কেউ 
না থাকলে ভাই 
পুলিশকে কি পণছতো লোকে ? 
তা বলে 'ক প্রেম দেবেনা 
যাঁদ মারে বোতলখানা 
খুশীর ঝেশকে ! 


[ গানের মধ্যে পলিশ রাগতভাবে চলে যায় |: পর্দা পড়ে। | 


দৃশ্যঃ ৯ 
[ পথ ] 


কাঁল। কিরে, ভয় পেয়ে গেছিল ? 

হরি । হণ্যা, একট-একটু । হাতে খুব জোর ঝেড়েছে তো রুল দিয়ে । 

কাঁল। কই দোখ। 

হর । (যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে ) ওরে বাবা ! 

কাঁল। আম ভাঙাছ না, ভেঙেছে কি না দেখাছ। বাঁড় গিয়ে নদন 
পুটালর সেক 'দিয়ে দিস, ঠিক হয়ে যাবে । 

হর ॥ আচ্ছা কাঁলদা, কার্টা'ষে নিয়ে নিলে ? 

কাঁল। কার্ডটানাঃ ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যে বেলায় টেন্টে গিয়ে ম্যানেজ 
করে নিয়ে আসব । ওঃ হরি, দশটা টাকা দিস আমায় । খরচা হয়েছে 
তোর জন্য । 

হর । এইযে । (কাল টাকাটা নেয়) আচ্ছা কাঁলদা আম যাচ্ছি, আমার 
একট: তাড়া আছে । 

কাঁল। আয়। বাঁড় গিয়ে নুন পুটাঁলর সে'ক 'দিতে ভুলস না কিন্তু । 

হার । আচ্ছা । (বোঁরয়ে যায়) 

বুড়ো ॥। কাঁদা, আমায় পণাচটা টাকা ধার দেবে ? 

কাঁল। ঘাপাঁট আছিস তো ! বেশ তাল বুঝে চাইল মাহীর টাকাটা ! 

বুড়ো ॥ না'গো এমাঁনই চাইতাম । 

কাঁল। আগের বারের টাকাটা এখনও শোধ 'দিসাঁন । 

বৃড়ো। দিয়ে দোব। একসঙ্গে দিয়ে দোব। মাটাকা দিয়েছিল সর্ষের তেল 
[কিনতে । মাঠে খরচ করে ফেলোছ । না নিয়ে গেলে কেলো হয়ে যাবে মাহীরি। 

কাঁল। বেশ 'দাল মাইরি । সৌঁণ্টমেন্টাল, শরচন্তু টাইপ । যাঃ শালা । 


দৃশ্য 2 ১০ 
( হার বাঁড়) 


মাঁস। (মাসি হারর হাতে সেক দেয়) হাতটাতো ভালই ফ[লেছে। 
পৃলশের সঙ্গে কেউ ঝঞ্চাট করে ? 

হরি । উঃ, লাগছে তো। 

মাঁস। স্হির হয়ে বোস তো! 

শবনয়। তাহলে? ঘণ্টা খানেক তো হল""'অনেক আলোচনাও হল, কিন্তু 
আলো তো ছুই বেরোল না! 

আঁণমা । সাঁত্য'"'আগমি অবাক হয়ে গোছি হরি'"'তুই""তুই একটা পুলিশের, 
গায়ে বোতল ছ'ুড়ে মারাল""- 

মাস। আর তার জন্য একটু তাপঅনতাপ নেই । আশ্চ! এমনটা 
হাল ?ক করে, হার ? 

আঁণমা । আম সাঁত্য বুঝতে পারছি না'**তুই কেন এমন করাল ! 

মাসি । ঠিক আছে হার, তুই আশায় বল: । আমি তো কোন দিন তে।কে 
1কছ বাঁলান-'.তুই আমায় বলতো, কেন বোতলটা ছ'ড়াঁল 2 কেন 2 

আঁণমা। ঠিক আছে, তুই আমাদের বলাব না তো''এরপরে দৌখস, 
পাগলা গারদের ডাক্তারকে বলতে হবে""'ইলেকাঁটুক শক: দয়ে বলাবে__ 

হাঁর। কেন ইলেকাঁটুক শক: 'দয়ে বলাবে কেন? আম কি পাগল ? 

আমা । তোর তো এটা বিকার কোন সহস্হ মানুষ এমন করে ? তোর 
তো হ্যাঁবট হয়ে যাবে--তখন £ এইতো সোঁদন কাগজে পড়ছিলাম 
এসব কেসে প্ীলশ পাগলা গারদে দিয়ে দেয়। সেখানে ইলেকাঁটুক: 
শক: 'দয়ে সারায় এসব কেস 


৩০ ফুটবল 


মাঁস। এ'া শক দেবে ? হার তই-_- 

হরি। চুপ করতো মাঁপ। কেন? কত লোকই তো বোতল ছেখড়ে_ 
গাদা গাদা লোক ছেশাড়ে, তারা ক সবাই পাগল ? 

আঁণমা । বাজে বাঁকস না-_ 

বিনয় । আঃ আঁণমা! কি সব আবোল তাবোল বকছো? ছেলেটাকে 
06105 করে 'দিচ্ছ__হার তুম - 

মাসি । হ্যা, শুধু শুধু ওকে কেন ভয় দেখাচ্ছিস অণু? ছেলে বয়সে 
সবাই ওরকম করে । বোতলটা ছড়াল কেন ? 

আণমা। কেন আবার ! কোন শাসন নেই-__-আর বাঁড়তে যা পারবেশ ! 

মাসি । পাঁরবেশ মানে! কি বাজে কথা বলাঁছস অণু । বাড়িতে ও কি 
না পায়__জামা কাপড়, জুতো পয়সা-কাঁড়__যখন যা দরকার তাই পায়__ 

আর আম কি করব! আমি তো সব সময় ও যা চাইছে তাই দাচ্ছ_ 

আঁপমা। হণ্যা দিচ্ছ__যাতে বাঁড় থেকে দুরে থাকে সেই জন্য-_ সেই জন্য 
দাও"! 

মাঁস। অণু দ্যাখ! বাজে কথা বাঁলস নি। তোদের কিভাবে মানুষ করতে 
হয়েছে তা আঁমই জান । বাপ-মা ছিল না তোদের । তাও কোন দন স্নেহ 
ভালবাসার অভাব দেখোঁছস ? 

আঁণমা। তাকেন?ঃ বরং ভালোবাসাবাঁস একটু বেশীই দেখোছ ! 

মাস । মুখ সামলে কথা বলাঁব অণ. ! 

হরি। আঃ চুপ করবে তোমরা ! আমার ব্যাপার আমাকে ভাবতে দাও ! 

মাঁস। হণ্তা, তোমার ব্যাপার তীমতো ভাববেই । আজ হাত ভেঙেছ, কাল 
পা ভাঙবে, তারপর বাঁড়তে মাস আছে সেবা করবে-_যা খুসি কর, আম 
আর এর মধ্যে নেই । এই শেষ বার বলে দিলাম । 

[ মাসির প্রস্হান । ] 


নান্দীকার ৩১ 


বিনয় । ঠিক আছে হরি, তোমার যাঁদ বলতে অসহবিধে থাকে__ 

হরি। না বিনয় দা, আঁম.'.আম বলাছ+ আমার কি রকম মনে হল-_- 
স্কুল শেষ হয়ে গেছে তো..*আর স্কুলে যেতে হবে না, পরীক্ষা দিতে 
হবে না, কারো বকুনি খেতে হবে না, তাই_- 

খিনয়। হু! হরি! একটা কথা বাঁল। আমার চেনা একটা 71, আছে । 
বললে হয়ে যাবে- হাজার খানেক, হাজার দেড়েক খাইয়ে 'দিলেই__-ওখানে 
একটা 80101910196 8110-এ ঢুকে যাও ! 

আঁণমা। হণ্যা, তাই কর হরি ! 

হরি। আমার গ্্যাপ্রোন্টসাঁসপ ভাল- লাগে না, আমি আমি অন্য কাজ 
করব। 

বিনয় । কোথায় পাবে কাজ ? 

হার। আমাদের লোকাল এম. এল. এ. আছেন আমায় খুব ভালবাসেন 

বলেছেন করে দেবেন । 

বিনয় । হরি, তোমার বয়ন অল্প- এখনই ছিছ7০ ৮11 করার 0159 1 এই 
সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ো না। 

হাঁর। না, 'বনয়-দা। 

বিনয়। আম বলাছ তোমাকে__ 

হরি। ও আমার ভালো লাগে না। 
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আম কেবলই স্বপন করোছ বপন বাতাসে 
আম কেবলই স্বপন করোছ বপন বাতাসে 


'( টাইপরাইটারের আওয়াজ £ বাদক দিয়ে ইতিমধ্যে স্টেনোগ্রাফার ঢোকে |) 
(২য় পর্দা অংশতঃ খুলে যায় ।) 


স্টেনো। 0০০৫ 010111116) 511. 

ভদ্রলোক । 1778101 ০. একটা [ডিন্রেশন নিন তো । 5 075 20016 
90819 ০6 ৬/55 13917891 15 11 (1) 8110 ০01 109%.0-911900119, 
8৬1: 11701151119] 01710170151 ৮/0110 ৮101) 81792001 ৫6৫10801011. 
৬০ 11019, ০ ৮/01105 ৬11] 1910.910991 (1715 270 ৫০ 019 
19600]. 110)865 ৪11 1475. 01951, এটা আপান এক্ষএীন টাইপে 
দয়ে দিন । বাতে কালকেই ফ্যান্তীরতে ওয়াকণারদের মধ্যে [01919006 
হতে পারে । ০৪102 ৪০ 170৬..."ক ব্যাপার ? 

স্টেনো। স্যর, আজকে কিন্ত; আমাকে তিনটের মধ্যে-_ 

ভদ্রলোক । তিনটের মধ্যে-কেন 

স্টেনো। আমার ছেলের স্কুলের আযানুয়াল ফেটং আছে । ইধাঁলশ মিঁডয়াম 
স্কুল তো _গাজেনরা এসব 91001017 ৪6600 না করলে__ 

ভদ্রলোক । স্বাধীনতার পর ন্রশ বছর পার হয়ে গেল, এখনও ইধাঁলশ 
মাডয়াম স্কুল__ যাবেন । 

স্টেনো । 7172115০০91, 

ভদ্রলোক । 5ম? 


নান্দীকার ৩৩ 


| হরির প্রবেশ ] 

ভন্রলোক.। ক ব্যাপার ১ ০০:০৪ 1720- ওরকম কুজো হয়ে আছো 
কেন? সোজা হয়ে দাড়াও ॥ হু! [ক চাই ? 

হরি। চাকার। 

ভদ্রলোক ॥ ব্যসঃ চাকার? একটা বেয়ারার পোষ্টের জন্য আজকাজ কত 
৪0011020100. পড়ে জানো 2 কম করে এক লাখ! 

হার। এক লাখ ? 

ভত্রলোক । এক লাখ তাও সব ৪ 19851 ৪ ফাইনাল নয়তো হায়ার 
সেকে'ডারী পাশ । 

হার। এক লাখ! তাহলে আম যাই ? 

ভদ্রলোক । আরে দাড়াও, দাড়াও, কোথেকে আসছো, কে পাঠিয়েছে 
[কছুই তো শুনলাম না, এলে আর চলে গেলে ! 

“হরি । ওঃ এই যে, আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন । 

ভদ্রলোক । কই দেখি ? হ'হ"*"বোসো ॥। কে হন তোমার ? 

হরি। কেউ না'"***'মানে খুব ভ'লবাসেন আমাকে । 

ভদ্রলোক । হ]2। আগে কোন কাজ করেছো ? 

হাঁর। হণ্যা, এখনো করি। সকালে খবরের কাগজ 'বাক্ত কাঁর। ৭০1৮০ 
টাকা হয়। 

ভদ্রলোক । হহ। লেখাপড়া কদ্দুর 2 

হরি। স্কুল ফাইনাল পাশ। 

ভদ্রলোক । ৪০০৫**৪০০৫***/৯০০157095 91015 হলে ভাল হয়, না? 

হার । 4১0015100০9 ! 

ভদ্রলোক । &০ টাকার মতো হাত খরচা পাবে. মাসে । & বছর টেঃনিং। 

হার। মাসে ৫০ টাকা ? 


৩ 
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ভব্রলোক । চাকরীতে 51810118 ভালই পাবে । দাড়াও, বড় সাহেবকে 
একটু বলে 'নাচ্ছ, তারপরে_ 

হরি। ইয়ে শুনুন 

ভদ্রলোক । কব্যাপার ? 

হার । না, মানে /১7০1)01০6-এর কাজে বডড সময় যায় _ছ'মাসে যা শেখা 
যায় পণচ বছরে তাই গেখাবে । আর বডড কড়াক্কাঁড়-_-আমার এক্ষুনি 
একটা চাকরী হলেই ভাল হয় । কম মাইনে হলেও 

ভদ্রলোক । তঁম__/১01618119651)10 চাও না? চাঞা)09 1 আশ্চর্য্য ! 
টাইপ জানো 2 

হরি । না। 

ভদ্রলোক | সট্হ্যাণ্ড ? 

হরি। না। 

ভত্রলোক ৷ একাউণ্টেন্সি ? 

হার। না। 

ভত্রলোক । ডাটা প্রোসোসং? 

হরি। না। 

ভদ্রলোক ৷ ইংারাজ ? 

হরি। না? 

ভদ্রলোক । বাংলা ? 

হরি। না। 

ভত্রলোক । এা? 

হরি। হণ্যা- মানে বাংলা জানি। 

ভদ্রলোক । তুমি তো''তুমি তো কিছুই জানো না হে_তোমাকে নিয়ে 
তো--( চিঠিটি পড়তে থাকেন আবার ) 


তাক দীঁকার ৩ ে 


হরি। আমি 16 98518 9০০191-র ০০105০815 পেয়েছিলাম ॥ কেউ 
জলে ডহবলে-_ 

ভদ্রলোক । তাহলে তো সন্ধেবেলায় লেকের পাড়ে বসে থাকার কাজ দিতে 
হয় কখন কোন ব্যথপ্রোমক জলে ঝশপ দেবে আমার এখানে, আঁফসে, 
কারখানায় কোথাও তো তোমার কাজ নেই দেখাঁছ-_ঠিক আছে, তম 
এক কাজ করো । নিউ ইশ্ডিয়া কেমিক্যালে একটা চিঠি লিখে 'দাচ্ছি__ 
ওরা লোক খুজছিল-_ সেলসম্যান প্রথম 'তিনমাস মাসে ১০০ টাকা 
করে দেবে প্লাস 1. &১. প্লাস একশো টাকার িজনেসে পশচ টাকা কমিশন । 
তা" পৌনে দহশোর মতো হবে মাসে । আম চিঠি লিখে 'দিচ্ছি। 


| হর চিঠি নিয়ে চলে গিয়ে আবার ।ফরে এসে ভন্রুলাককে নমস্কারের 
ভাঙ্গ করে । ] 


ভদ্রলোক ॥। অণ্যা- ক? 
হার ॥ নমস্কার । 
ভদ্রলোক । ও হণ্যা, নমস্কার, নমস্কার ॥ 


দৃশ্য £ ১২ 
[ ওষুধের দোকান এ] 


[ মণ্ডের ডানাঁদক 'দিয়ে চারজন চারাঁট সাইনবোর্ড নিয়ে ঢোকে । 
চারাঁট ওষুধের দোকানের সাইনবোর্ড । হরি এদের কাছে ওষুধ 
বার করছে । এর সঙ্গে বাজনা চলে । বাজনা থামলে ওরা চার 
জন মণ্চের ডান 'দিক দিয়ে চলে যায় । বা 'দিক 'দিয়ে ব্যোমকালি 
ঢোকে ] 
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কাল । কিরে হরি কেমন রোজগার হল এহপ্তায় ? 
হার। ভালোই হয়েছে । 
কাল । সাব্বাস বেটা । এবার 'বিশটা টাকা পকেটে রেখে বাকিটা ফেলে দে 
মাঁসর হাতে-_তারপর চল _মহামেডানের সঙ্গে খেলা আজ । 
(গন) গোল দেবে গোল দেবে ফট।ফট:। 


দৃশ্যঃ ১৩ 
(হরির বাড়াঁ) 

হরি। মাসি, আমি এসে গোছি। (খাটে একটা খাম ছ'হড়ে ফেলে ) খামে 
টাকা রইল, এ মাসের সংসার খরচা ॥ আম কাঁড়টা টাকা রাখলাম ॥ 
আর মাস, আমার কালো বেল-বটস আর নাইলনের গোঁঞ্জটা বের করে 
দাও না। 

[ মাসী এবং বরুণমামা ঢোকে ] 

মাঁস। হরি, এই দ্যাখ কে এসেছে__তোর ইয়ে বরুণমামা, বরুণমামাকে 
মনে পড়ছে তোর ? 

বরুণ । বাড়ীর কর্তা ? 

মাঁস। হ'্যা, বাড়ীর ছোট কর্তা, হরি-__-ওতো-_ও একটা চাকরা পেয়েছে । 

বরুণ । বাঃ! খুব ভালো, 'ফগারটাও বেশ ভাল হয়েছে, ক'াধটীয় একট; 
5০০০ আছে? হয়ে যাবে; হয়ে যাবে । 

মাঁস। হ্যা, ওর খেলাধূলোয় খুব উৎসাহ ॥ -ইন্টবেঙ্গলের সাপোর্টার ॥ 
তোর বরুণমামা একবার লাইটওয়েট চাম্পিয়ান হয়েছিল-_এঁ যে সেই 
লোহা তোলায় ৷ খুব গায়ে জোর । তোর বরুূণমামাকে মনে পড়ছে তো 2 

হবি । ওকে বার করে দাও 
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বরুণ । এখা। 
মাস। ও কিরে হরি, মামা হয় তোর'"*ওরকম করে বলতে আছে 2 কাঁদ্দন 
পরে এল এ বাঁড়তে-""দু'একাঁদন থাকতে রাজী হয়েছে, আর ত:ই-_ 


হরি। তহাম ওকে বের করে দেবে মাঁস ? 
বরুণ। এ্যায়, গ্যায় ! 


মাঁস। হরি, ছিঃ ! ক বলাছস তুই ! 


হার। মাস, এবাঁড় এখন আমার । আম খাটব সংসারের জন্য, আঁমই 
টাকা আনব, এঁ খামে দেড়শো টাকা আছে। 


বরুণ । ৫, দেড়শো টাকা! এইযে! 

[ মানিব্যাগ ছুড়ে ফেলে খামের পাশে । ] 
হার । তোমার এ হারামের টাকা নিয়ে বেরিয়ে যাও এখান ! 
বরুণ । আযায়, আযায় ! 


মাসী । হার । বরুণমামাকে খেপাস না । খুব রগচটা লোক | গায়ে জোর__ 
ফট- করে ক__বরণদা, তুম আবার চটে যেওনা কিন্তু । 


হার । বেরোও এখান থে * শুয়ারের বাচ্চা! নইলে-_তোমাকে_ 
[ হাঁরকে প্রচণ্ড জোরে মারে বরুণ ] 
মাসি ! 
হার । মাসি, একটা অপারাঁচত লোক তোমার সামনে আমাকে মারলো-_-ত:মি 
'**তুমি চুপ করে দাঁড়য়ে দেখলে 2 তৃমি দেখলে" 


মাঁস। তম ওকে মারলে কেন? হরি? বাপ আমার--খঃব লেগেছে 2 রাগ 
কারস নি_থাক আমার কাছে হরি, হরিরে রাগ করিস নি । 
হার । ঠিক আছে-'.আমি আবার আস.বা'"*এবার আম তৈরী হয়ে আসবো 
'"*তারপর এই নরক--এই নরক একেবারে সাফ- করে ফেলবো--আমি 
আবার আসবো'"'মাসি এবার 'িম্তু আম লড়ব'''আঁম ছাড়র না"" 
আম ছাড়ব না'-'আম ছাড়ব না! 
[নেপথ্যে উদ্ধগননে বাজে মাদল-এর সুর বাজতে থাকে |] 


দৃশ্য £ ১৪ 
[ আর্ম রিক্রুটিং সেন্টারের সামনে ] 


হরি। পর্ীলশের চাকরী নেব আমি, পুলিশের সার্জেন্ট । নাঃ, আমতে 
বেশী র্যালা। িনমাস টে:নিঙের পর 'ফিগারটা সাঁলড হবে, তারপর 
আজ লাডাকঃ কাল লঙপ, পরশু কাশ্মীর-"'ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা কাগজে 
বেরোবে একক প্রচেস্টায় ১৪ জন মারাত্মক অস্ত্রধারী শত্রুপক্ষের মোকাবিলা 
'-*বীরচক্র' "নাঃ মহাবারচক্ক-'-বছরে একবার রব, কাঁধে হ্যাভারস্যাক""" 
দুহাতে দুটো ইয়াব্ডড় সটকেশ- ক্যামেরা, টএানাঁজন্টার, জ্ট্চলনের 
বেলবটস, দামী সিগারেট-""চ্যাপটা চ্যাপটা মদের বোতল-''গেোফে 
আঙুল 'দয়ে ঢুকবো পাড়ায় বাড়াল-শালা টপ র্যাল।। 
তারপর, এঁ মামা শুয়োরের বাচ্চাগলোকে ি-ই-ক."-ই-ক""'এ ওয়েট 
1িলফাঁটং মামার পিছনে শালার ওয়েট িফাঁটং রড ভরে দেব'"'হ'্যা্৯ অনেক 
হয়েছে- শন্ত না হলে চলবে না."'সব শালা শন্তের ভন্ত, নরমের যম । 
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[ 'িক্ুাটং আঁফসারের ঘর ] 


হার। আমি আর্মতে জয়েন করতে চাই । 

রঃ অ। কেনো তুমি আঁর্মতে জয়েন করতে চাও ? 

হার । আমার ইচ্ছে" "দেশের জন্য লড়ব । 

রঃ অ। সানিমা হোলে যখন জানা-গানা-মানা বাজতো তম খাড়া হোয়ে 
যেতে না ? 
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হরি। হতা। 
রিঃ অ। আচ্ছা, তো তুম কোন ডিপাটে যেতে চাও ? 
হর। আম্মতে। 


রঃ অ। এ থোঁড় কোই গার্লস গাইডের আফস আছে, 11715 15 ৪109 
19০10101178 091006"""লেকেন আর্ম তো কোই ছোট-মোটি আঁফস 
নহী-_আর্ম বহোৎ বড়া চীজ-_তার কোতো শাখা-প্রশাখা, কোতো পর্ন 
পুজ্প_সারা দেশকে ছায়া দিচ্ছে নিরাপত্তা দিচ্ছে আর্ম-'"তো তম 
কোন িপাটে জোয়েন কোরবে ওাঁহ বাতাও 2 

হরি! আ'ম-"আমি লড়াইয়ের কাজ করব । 


রিঃ অ। লড়াই-হ্যাঁ '"কিসিকা মোকাবৃলা কর রহে হো এ্যায়সে খাড়া হো 
যাও ঠিক হি হায়'''লোকন'''কোই কাম শিখ লো বাবা". 2. 5, 
মোডকেল কোর.''এডুকেশন কোর-*'সাপ্রাই*-" সিগনাল" এার্জানয়ারং 
এসব 1ডপাটে যাবে তো কাম শিখতে পারবে, আখরে ফয়দা হোবে। 

হরি। এসব তো বাইতে ৭ শেখা যায়-"'আমি ফাইট করতে চাই-_ 

[রঃ অ। হাঁ, লোৌকন ফাইট যোখোন খতম হোয়ে যাবে তোখোন-_- 

হরি। ফাইট যখন খতম হয়ে যাবে তখন হয় আঁমও খতম হয়ে যাব নয়ক্তো 
মহাবীরচক্র পেয়ে একটা িছ. হয়ে যাব । 

রঃ অ। শোলে, শোলে, দেখেছো £ 

হরি। বহোত ছোকরা সানিমা দেখে আর্মিতে আসে, ভাবে কি ওতোঁহ সহোজ। 
হশীরো ধার্মন্দার গ্যাকেলা হাজার দ:ষমনের টক্কর 'লিয়ে লিলো_ বসৃঅ 
সরকার মে এতো এতো টাকা আওর হিরোইন হেমামালিনী ও1ভ গলেমে 
লাগয়ে দলিলো- এতো সহোজ না বাবা । 

হার। তাহলে আমার হবে না ? 

[রঃ অ। হোবে নাতো বোলিনি। কিতনা তক পড়ে হো? 


৪9 ফ.টবল 


হরি। স্কুল ফাইনাল পাশ । 

প্রিঃঅ। তবতো অফ্‌সর হোতে পারবে না"'এন. সি. স. সার্টিফকেট 
আছে । 

হরি । এন. সি. 'স.""'না। 

রঃ আ। কেনো ? এন. সি. সি. কম্পালসার ছিলো না ? 

হর ॥। ছিলো'''মানে ডে:স জমা 'দিইাঁন তাই-_ 

রঃ অ। এ্যায় বহোৎ খারাব বাত হ্যায় ইয়ে সব । ফালত., ঠিক হায় জী 
মেভিকাল করলো । ভন্তুর""' 


[ বোরয়ে যায় । ] 
[ মোঁডক্যাল আঁফসারের প্রবেশ ] 

এম. ও । হাইট ? 

হরি। পাঁচ ফ:ট ছই9। 

এম. ও । ওয়েট ? 

হরি। ৫২ কেজি। 

এম. ও । চেস্ট? নর্মাল: 

হার। ৩২। 


এম. ও। একসপ্যাণ্ডেড 2 
[ হরি চুপ করে থাকে ] 
এম. ও । ফোলানো ? 
হরি। ৩৪। 
এম. ও। এঁদকে এসো। কাশো। জোরে আরো জোরে । ঘোরো। 
পড়ো ওপরেরটা-__ 
[ হরির ডান চোখ চেপে ধরে ] 
হর । 2. 
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হর। 4৯ 


এম. ও । আবার পড়ো-_-ওপরেরটা '*--""*" [ হরির বশ চোখ চেপে ধরে] 
হার ॥। 14 


এম. ও | তারপরেরটা''**-**** 


হরি ॥ 1৮ 0 না না 0. 

এম. ও । হু 578 শুনতে পাচ্ছো 2 

হার। হ্যাঁ। 

এম. ও । শুনতে পাচ্ছো 2 [নাঁচু গলার ] 

হরি। হ্যাঁ। 

এম. ও । শুনতে পাচ্ছো 2 [ নীচু গলায় 

হার। হ্যাঁ। 

এম. ও। (ফিসফিস ক'রে ) শুনতে পাচ্ছো ? 

হার। (িসাঁফস ক'রে) হরি পুরকায়স্হ | 

এম. ও | মাথা থেকে পা, গোলমাল গোলমাল__চুলে খুস্কি, পপাঁজয়ন চেষ্ট, 
পেট মোটা, ক্ষ্যাট-ফুট, কানে খাটো-_-চোখে মাটো; চলবে না, চলবে 
না, চলবে না; চলবে না। বাঁড় যাও। ্‌ 
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[ রাস্তা ] 
ব্যোমকালি । কিরে হার নিল না তোকে? 
হার। নাঃ। 
ব্যোমকালি । হাইডে2াসিল 2 অর্শ 2 পেচ্ছাপের দোষ 2 
হার। জানি নাকালিদা। 


ব্যোমকালি । যাগ যাক ভালোই হয়েছে । ও মাঁলটাঁর যা করে মঙ্গলের 
জন্য । বাঙালীর ছেলে-"-"' লড়াই-টড়াই আমাদের জন্য নয়'"'পেলে 
টে'শে যৌত । 

হার। আঁর্টলারী, ইনফ্যান্টি; না হোক, আমাকে সাপ্লাইতে পর্যন্ত 
নলে না। 

বোমকালি । আর্ম ব্যাপারটা কি রকম জাঁনস, হরি-''অনেকটা বিয়ের মতো । 
বাইরে থেকে দ্যাখ সুখের সাগরে ভাসছে__স্বামী বৌয়ের দিকে তাকাচ্ছে'-- 
যেন হেলেন অফ টয়, বৌ তাকাচ্ছে স্বামীর 'দিকে'-আঁমিতাত বচ্চন"-- 
একটু চোরাগোপ্তা মেরে দ্যাখ ঘোমটা ঢাকতে পেছন খালি । 

হরি । আমাকে নিল না! কত ছেলে এখন কাশ্মীরে লাডাকে বরফের ওপর 
চামড়ার জার্কন পরে হাতে ম্টেন নিয়ে-_ 

ব্যোমকালি । হ্যা, রাখতো ! সবাইকে কত কাশ্মীর লাভাক পাঠাচ্ছে'"- 
সব ফোর্ট উইলিয়মের মাঠে, নয়তো ব্যারাকপুরে ॥ ঘাসীবচালী 
ঘাস-বচালী ! 

হরি। ি যে করব এখন? কাগজ বেচার কাজটা আগেই ছেড়ে দলম ॥ 
সৈলসের কাজটাও আসছে মাসে চলে যাবে- ম্যানেজার হারামী নোটিশ 
দিয়েছে- বলেছে বিজনেস ডবল. না করতে পারলে-"'কি করব কাঁিদা ? 
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কালি। ম্াার্গর কলজে তোদের- এখান তো ককর কেশাককর কেশ ।' যেই 
ছুরির ছোট্ট একটা পেশচ পড়ল, ব্যস২__ফ.ুটহ ।॥ কেন? যখন চাকরা করাতস 
না খেতৈ পোতিস নাঃ কোন কাজটা আটকে ছিল ? যা'হোক ছু জুটে 
যাবে একটা । আর শনিবারের বিকেলগুলো কেউ কাড়তে পারবে তোর 
কাছ থেকে ? হাজার হাজার লোক, সবুজ মাঠ, যাদের ফটবল আছে 
তাদের আর কি চাইরে হার ? 

হার। ততাম__তুঁম ঠিক বলছ কালদা ? 

কালি। নিশ্চয়ই ঠিক বলছি, হাজারবার ঠিক বলাছ। 

হার । আর তাছাড়া জানো, 'মালটারিতে যাওয়ার ইচ্ছে আসলে আমারও ছল 
না। বার খেয়ে হঠাৎ চলে 1গয়েছিলুম 1 বন্ধুবান্ধব, খেলার মাঠ, এই 
কলকাতা ছেড়ে বছরের পর বছর বাইরে--ওরে বাবা" "ও সোলজারের চাকরি 
পেলেও আম ঠিক ছেড়ে দিতুম । 


কাঁল। সোলজারের চাকরীতে আসলে কার সাবধে জানিস? শুধু 
সোলজারের বৌদের--বর টে'শে গেলেই সরকার থেকে দোকান বানয়ে 
দেবে । দোঁখসান মেন্রোর উল্টোঁদকে__ আলোরাণ দাস। 

হার। মিলিটারির চাকরা জাহাল্লামে যাক, বে'চে থাকুক আমাদের ইন্টবেঙ্গল ॥ 


[ বিনয়ের প্রবেশ ] 


বিনয় । এখন কি করবে তৃমি, হরি ? 

হার। সে আমযা'হোক জ:টিয়ে নেব । 

[বনয় ৷ 'মাঁলটার 'ডাসাপ্রনে তোমার ভালোই হত, হরি।. ভাবষ্যতে অনেক 
উদ্চুতে ওঠার সম্ভাবনা থাকতো । 

ব্যোমকালি। হণ্যাখুব উ'চুতে-_ ভগবানের কাছেও চলে যাওয়া যেত । 

[বিনয় 1 হার, উদ্দেশ্যহীনভাবে আর ঘুরে বৌঁড়ও না, আমার কথা শোন 
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হরি; তুম ভুল করছো । একটা কাজ শেখো- যে কোন একটা হাতের 
কাজ । দেখবে, কখনো বেকার থাকতে .হবে না-_আত্মাব্বাসের অভাব হবে 
' না কোনাঁদন, হরি'':0০৫ 16105 0০953 %/1)0 1)61 (17615951565 
একচী 40:501965111- ঢুকে যাও""*আম ব্যবস্থা করে 'দীচ্ছ'"" 
আর রাঁন্তরে তার সঙ্গে কোন পাঁলটেকাঁনিকে ভাত হয়ে যাও.**প্রথম কয়েকটা 
বছরই যা কম্ট, তারপর সহজ সরল রাস্তা'-'হাঁর স্রোতে ভেসে বোঁড়ও না । 
ব্যোমকালি। হার, স্রোতে ভেসে যাওয়ার মতো আনন্দ আর দিসে আছে ? 
পাঁচ বছর ধরে দিনে কারখানা রাতে কলেজ_ জন্তুর জীবন- _ফোরম্যানকে 
তেল দাও""'সপারভাইজারদের 'খিদমদ-গ্রার করো, বন্ধু নেই একটাও, 
প্রত্যেকে প্রত্যেকের কম্পাটিটর'' তারপর যখন প্রাতজ্ঠা হবে তখন বছরের 


পর বছর ভোরে পাইখানায় বসে চমকে চমকে উঠবে এই বুঝ কলের ভেশ 
পড়ল.."আর কাজের শেষে বাড়ী ফেরার পথে আবার চমকে চমকে উঠাঁব 
বাচ্চার ফুড নয়তো বৌয়ের ভেতরের জামা নিয়ে যেতে ভ্‌ল হলো । 
বুড়ো বয়সে পেনসেন নিয়ে আন্দোলন ! 

গবনয়। হরি, আমার কথা শোন, যে কোন একটা কাজ শেখো-'দেখবে 
, কখনো নিজেকে ফালতু বলে মনে হবে না। যে কোন একটা কাজ 
শৈখো ! 

ব্যোমকালি । কাজ শিখলেই সেই কাজ তোকে বে'ধে ফেলবে হর । নিরাপত্তার 
কথা ভেবে ক হবে ? ওটা একটা অভ্যেস । পুরোনো চাঁটর মতো-_ভাড়ে 
খুচরো পয়সা জমানোর মতো, পুরানো দাদ চুলকানোর মতো." 
কিছুতেই মস্ত নেই, হরি-*'মরণকাল পর্যন্ত দাসত্ব ! প্রস্থান । ] 

শবনয় । হরি, নিজের আঁভজ্ঞতা থেকে বলাঁছ আম, সারা জীবন নাইলনের 
গোঁঞ্জ, জ্টেঃচলনের বেলবটস: আর শাঁনবারের বিকেলে খেলার মাঠ নিয়ে 
চলবে না, হরি, কারো চলে না'"'তোমার বয়স কম'''দেখতে ভালো, 
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বাদ্ধ আছে তোমার-''জীবন খুব মূল্যবান হরি, তাকে নম্ট করো না-.' 
কাজ করো হরি, কাজ শেখো'"" 

হার। নাঃ! কি হবে কাজ শিখে বিনয় দাঃ আপনার মতো জাঁবন আমার 
চাই না--শুধু গ্যারেজ, বাঁড়, দাদ আর সপইবাবা এই তো আপনার 
জীবন ! 

বিনয় । হরি! হার.''আম তোমার বধু হতে চেয়োছলাম ! 


হরি। আমার বন্ধু চাই না-াবনয়দা, বন্ধু চাই না, নিরাপত্তা চাই না, 
প্রতিষ্ঠা চাই না, আমি শুধু বচতে চাই । এ চাপা চার দেওয়ালের, 
মধ্যে জীবন কাটয়ে আপনি ভুলে গেছেন, আকাশটা কত বড়ো"*'মা- 
গুলো কত সবূজ.'শীফরে যান আপাঁন আপনার ঘথরে__এঁ ্র্যানাজষ্টার, 
টোলাঁভশন আর সইবাবার কাছে_ যেখানে ধাক্কাধাক্কি নেই, গালাগাল 
ঝগড়া নেই, ভালবাসাও নেই--শুধু *মশানের শান্ত-""আমার চাই না 
ও জীবন বিনয়দা-.আপনার্‌ জন্য থাকুক বাঁড়'"*আমার চাই বিরাট-- 
[বরাট খোলা ময়দান ! 
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[ খেলার মাঠ ] 


হরি। সোম থেকে শুক্র, দমচাপা প্রতীক্ষা 
তারপর শান নয়তো রাঁববারের বিকেল-- 
সকালে চায়ের দোকানে গুঞ্জন 
আঁফসের ক্যান্টিনে, কলেজের কমনরূমে অতৃপ্ত উত্তেজনা, 
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সূর্য পাঁশচমে একট: ঢলে পড়লেই, শুরু । 
ট্রামের ফূউবোডেণ বাসের মাডগার্ডে, বাম্পারে, ছাদে 
মানুষ মানুষ কতো মানষ। 
টালা থেকে টালিগঞ্জ বেলঘারয়া থেকে বশশদ্রোণী 
মানৃষের ছোট ছোট ক্ষীণ স্রোত 
চলেছে ইডেনের দিকে__ 
ময়দানের কাছে এসে যেন এক মহানদী 
জনসমহদে লেগেছে জোয়ার ঢেউ শুধু ঢেউ 
গেটের সামনে অণকাবাঁকা আগুয়ান অজগর । 
তারপর, মরে যাই মরে যাই স্বর্গের নন্দনকানন ! 
গ্যালারিতে পণ্টাশ-ষাট-সত্তর হাজার অমৃতস্য পুত্রাঃ_ 
মাঝখানে স্বগীয় সবজ 
মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠা চক- খাঁড়র দাগ । 
হেলিকপ্টার থেকে রোমান গ্যাঁরনার মতই সজীব স্যন্দর | 
চা গরম, চপ্‌-চা-্গরম, চাই পান 
সব ছাপিয়ে গর্খা রাইফেলসের ব্যাগ পাইপের গান-__ 
হঠাৎ ষাট হাজার 'ব*ব-বিসমূত অর্জুনের একজোড়া চোখ 
টেস্টের দিকে । 
না, টেণ্টের সামনের ছোট গেটের ওপর-_ 
এ এঁ এ আসছে 
'বাই'জন রাজপুত্র 
বাইশজন গ্র্যাঁডয়েটর 
ক্ষ্যশ বাজব জ্বলছে শয্লে শয়ে হাজার হাজার-__ 
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ক্লাউড । 


মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পারচয় শেষ_ 
টস করা শেষ_ 

এবার 'িক অফের হৃইসৃল্‌ । 
এবার, এবার, এবার__- 
8:25858755 

ব্যোমকালি ব্যোমকালি 

ব্যোমকালি ব্যোমকালি 

ব্যোমকালি ব্যোমকালি 

ব্যোমকাল ব্যোমকালি 

ব্যোম ব্যোম ব্যোম কাল কালি কালি 
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কাঁল কাল কালি 
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কাল কাল কাল 
ব্যোম ব্যোম ব্যোম কালি কাল কাঁল 
ব্যোমক, লি ব্যোমকাল 

ব্যোমকাঁলি ব্যোমকাল 

ব্যোমকাঁল ব্যোমকাল 


ক্লাউড | (গান) 
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[ রান্তা। সাপোর্টনরদের নাচ ও প্লান ] 


গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট: 
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট: 
মাজদ আর জামসেদ দেবে ঝটাঝট- 

এীঁরয়ান, বি. এন. আর, হেরে সব ছারখার 
এরিয়ান, বি. এন. আর, হেরে সব ছারখার 

লাল আর হলদের আজ জয়জয়াকার 

ফুটে যা” ফুটে যা, ফুটে বা য়া-়া । 

চল- ফিরে চল, লীগ নিয়ে চল লীগ নিয়ে চল 
চল- ফিরে চল্‌, লীগ নিয়ে চল 

চল জিতে চল-, শীল্ড নিয়ে চল । 

সকলের সেরা দল ইন্টবেঙ্গল 
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট: 
গোল দেবে গোল, ফটাফট ফট: 
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[ বিনয়ের বাঁড় ] 


বিনয় । হরি পাগল হরে গেছে, আঁনমা--আ'ম কি বলব""'হর নির্ঘাৎ পাগল 
হয়ে গেছে''*৩.--ও একটা গ.ডা হয়ে গেছে ! 

আঁনমা । ি বলছো তুম? এটুকু ছেলে হার 

[বিনয় । ঠিকই' বলাঁছ তোমাকে-"ব্যাপারটা দুঃখের িন্তু নিজেদের চোখ 
ঠেরে তো লাভ নেই। চাওলা বাদাম-ওলার পয়সা কেড়ে নেওয়া 
"বাসে দ্রামে হুজজীত'"*লোকের পেছনে পটকা ছেশাড়া, বোতল মারা 
'*"পাকা গুণ্ডা হয়ে গেছে ! 

আঁনমা। িন্তু কেন এমন হল ? 

বিনয় । সেইটেই তো কথা_কেন? কোন একটা উদ্দেশ্য থাকবে তো! 
কোন দলকে ভালবাসলেই গুণ্ডাঁমি করতে হবে ! কোন বড় খেলা হলেই 
তুলকামাল কাণ্ড"**উ্টোদলের সাপোর্টারদের ধারে কাছে পেলেই হল." 
হার"""এ ব্যোমকালাঁ আর তার দলবল"'"'ষেন ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো 
হয়ে যায় ! 


দৃশ্য ২০ 
[ রান্তা ] 
[ বা দিক দিয়ে বিরোধী সাপোর্টারদের প্রবেশ ] 


[বিরোধীদল । (গান ) খয়েরী গোলাপী জিতবে আজ 
খয়েরী গোলাপী জিতবে আজ 


৫৩ ফটেবল 


- লাল-হলুদদ তোর খেলে নেই কাজ 
লাল-হলহদ তোর খেলে নেই কাজ 
মানে মানে তোরা কেটে পড় এইবেলা | 
ব্যোমকালীর দল (গান) বুকাীন বেশী বাড়াস্‌ না, 
খেলার মাঠে দরশড়াস্‌ না, 
মেরে হাড্ডি গুড়ো, যা পালা । 
[ গোঁসাই অন্যদলের সামনে এাঁগয়ে য়, অন্যদলের একজন ছার হাতে 
নেয়, ব্যোমকালি ঝাপিয়ে পড়ে গোঁসাইকে টেনে আনে । ] 
ব্যোমকাঁল । গোঁ সা ই 
[ ব্যোমকাঁল ছবীর বার করে হাতে নেয় । পরে হাঁরকে দেয় । হরির হাতে 
ছার খোলা শরু হয়-_ ] 
ব্যোমকাঁল । আবে, পুঁলশ- 
[ পুলিশের প্রবেশে সকলে পালায় ] 


পাঁলশ । ছার লইয়া মারামার কর, সহমুশ্দির পো 
[ পীলশ অনুসরণ করে ] 

পবনয় । ভাবোতো ১৯০০ সাল, সুসভ্য কোলকাতা শহরের এই অবস্হা । 
এতো য:দ্ধের সময় ঢাকা বা সায়গনের থেকেও খারাপ । ভাবতো কয়েকটা * 
স্কাউন্ডেঃল মজা মারবে আর ভ্‌গতে হবে সাধারণ পাবাঁলককে ।॥ হার." 
ব্যোমকালি আর তার দলবল এসব করে বেড়াচ্ছে! এরাতো 01717711781, 
এরাতো প্রত্যেকে একটা 71096210019] 7010010, 

আঁণমা । তুম একটু বাঁড়য়ে বলছ না ? 

শীাবনয় । আদৌ না, কছু মনে কোর না, তোমার মাস হারর পরকালটা 
একেবারে ঝরঝরে করে 'দিয়েছে-_-ওর যত বয়স বাড়ছে, তত ও'র- ইয়েও 


বাড়ছে । 


শান্দীকার ৫১ 


আঁণমা । তুমি তো সব জেনেশুনেই আমাকে বিয়ে করোছলে"'আর কতাঁদন 
বলোছ মাঁসর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখার দরকীর নেই." তুমিই তো জোর 
করে বার বার" 

খবনয় । আহা, সে কথা হচ্ছে না আনমা, হারর মত ছেলেরা '* "বয়স্কদের 
সম্পর্কে কোন 7২০১০০০৫ নেই ! বয়স্কদের 'সম্মান করতে ভুলে গেছে! 
আর বয়স্কদেরই বা ক চেহারা দেখছে এরা-"*বয়স্করাই যাঁদ সব নাত 
শবসর্জন দিয়ে বেলেল্লাপনা করে ঘরে বেড়ায়-.তবে সম্মানটা পাবে 
কোথেকে,''এ হবেই"*হতেই হবে, 'িলাট মারলে পাটকেলাঁট খেতেই 
হবে। 


দৃশ্য ২১ 


| বাস স্টপ ৪ চারজন আপক্ষারত বাসযান্রী, এদের মধ্যে একজন, 
অবপরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সোনক | ] 
উম যাত্রী । 76%০956 185১ ন? নম্বর যেতে দেখলেন নাকি এর মধ্যে ? 
২য় যাত্রী । আরে দূর মশাই, আধঘস্ট। ধরে দাঁড়য়ে আছি-_কোনো নম্বরেরই 
পান্তা নেই_-তো ন' নম্বর । 
১ম যাত্রী । [২58৪115, এদেশে বাস করাই এক ঝকমাঁর । লণ্ডনে_ 
বন্ধ সৌনক। এণ্যা ! 
১ম যাত্রী । বৃঝলেন লন্ডনে, 409 [18০৩ ১০ ৬20 1০ &£০ 1০, 
1010006-এ 1010700-এ বাস, 180০ 0210 800 ৮108 0০০. আর 
আমাদের দেশে... 
[ ব্যোমকালির দলের প্রবেশ ] 
সোমনাথ | ইয্লা--হহ-উ-উ'"' 


৫২ ফুটবল 


সৌমন্। (গান) রুখ যা, রুখ যা ও জানেওয়ালে রুখ যা-_ 
ম্যায় তো রহা তরে মন: জিল কা। 
ব্যোমকাল ॥ কিবে হারামী- রান্তায় রোমান্টিক । 
সৌমিন্র। পাইপ-( প্রথম যাত্রীর মুখ থেকে পাইপ কেড়ে নেয় ) 
১মযারী। ৯1780! 
সৌঁমঘ্র। ভোর কড়া_( পাইপ ফেরং দেয় ) 
গোঁসাই । গুরু এল নাইন এলে উঠে পড়ব হ্যাঁ"; 
ব্যোমকাঁল । এই, এটা এল স্টপ না দেখ-_ 
গোঁপাই | এটা 'এল" নয় 2 
ব্যোমকালি । আবে, মহম্মদ আমিন এল" তুলে দিয়েছে । 
বৃদ্ধ সৌনক । এই যে লাইনে দাঁড়াও না খোকারা__ 
হরি । খোকারা 2 
সৌমন্্। লাইনে 2 
গোঁসাই । লাইনে যাও ভাই, লাইনে যাও, লাইনে যাও-_ 
সোমনাথ । লাইনে যাও ভাই, লাইনে যাও, লাইনে যাও, লাইনে যাও 
[ বৃদ্ধ সৌনিকের গায়ে হেলান দেয় ] 
ব্যোমকাঁল ॥ (গানঃ বন্ধ সৌনিককে_-) 
কেটে পড়ো, ভেগে পড়ো ভামরা__ 
ব্যোমকালীর দল । (গান ) 
কেটে পড়ো; ভেগে পড়ো ভামরা 
খসে পড়ো যত বুড়ো দামড়া 
না হ'লে ছাঁড়য়ে নেব চামড়া 
এইবার এসে গোছ আমরা 


[ কালির দল গান গাইতে গাইতে মণ্চের বাঁদকে চলে যায় ] 


নান্দীকার €&৩ 


বৃদ্ধ সৌনক । এই ছোকরাদের মতো বয়সে আম আর্মতে ছিলূম। আঁম 
দেশৈর সেবা করোছ, একটা ফ:টক্ল টীমের সেবা করান । 

২য় যাত্রী । এদের জন্যেই আমরা প্রাণ তচ্ছ করে দেশকে স্বাধীন করোছলাম ; 
ভাবতে পারেন ! ূ 

ওয় যাল্লী। স্বাধীনতা পাওয়াই আমাদের কাল হয়েছে মশাই ; বৃটিশরা 
1ছিল বেশ ছল । থাকতো সেই আগের 'দনের লালমুখো সাজেস্টগুলো 
__-এইসব ছোকরার পেছন 'দিয়ে ফূটবল বের করে ছেড়ে দিত। 

২য় যারী। হিটলারের মতো লোক দরকার মশাই ! 'ডিকটেটর দরকার ! 
[ডিকটেটর ! নইলে এই সমন্ত বদ ছেলেপুলেদের সায়েন্তা করা যাবে না। 

বৃদ্ধ সৌনক । এদের মতো বয়সে আম মেসোপটোণিয়ায় লড়েছি, বোগদাদে 
লড়ৌছ, কায়রোতে লড়েছি। আর এরা ইডেন গার্ডেনে লড়ছে। 
ছি_ছি 'ছি_ছ। 

কালির দল। এইবার এসে গোছি আমরা 

এইবার এসে গোঁছ আমরা 
আহহ আহহ 

সোমনাথ । এ সোঁড়য়া_ 

কাল । এ গোঁড়য়া_ 

বৃদ্ধ সৌনক । আপনারা, আপনারা কি মশাই? এইসব ছোকরাদের 
বেলেল্লাপনা সহ্য করছেন ? 

সোমনাথ । গুরু, শুড্ডাগুলো তখন গেকে বড় 'কাঁচির 'মাঁচর করছে দেব 
নাকি একটু কোৌলয়ে ? 

বঞ্ধ সৌনক । আম আতাত:কের সঙ্গে লড়োছ, হিটলার মৃসোলানর বিরুদ্ধে 
লড়োছ...আজ এই বুড়ো বয়সে কটা ফচকে ফুটবল সাপোর্টার..' 
| কাঁল বৃদ্ধের চারপাশে ঘুরে ঘুরে করে । বৃদ্ধ ভয় পায়, কালি 
গান ধরে, পরে কোরাস যোগ দেয় 


€৪ ফুটবল 
কাল ওকোরাস। আহা মার, সেপাই বুড়ো এবার খেপেছে 

কবে ঘি খেয়োছ টেকুর আজ উঠেছে। 

ওসব গল্প কাঁদ্দন আর চালিয়ে যাবেন দাদ,, 

[তিনকাল গে এককালে ঠেকে আছ চাঁদ । 

কটা দিন আর কাটিয়ে দাও না উকুন বেছে বেছে__ 

আহা মার, সেপাই বুড়ো এবার খেগেছে ! 


[ কালির দল উদ্দাম নাচতে থাকে । এই সময় দুজন প্ীলশ ঢুকে 
হ'রি এবং কাঁলর কলার ধরে । ] 
গোঁসাই । আবে মামু এয়েচে। 


[ কালি এবং হরি ছাড়া সকলে পালায় । ] 
কাঁল। কেবে? 
১ম পুলিশ । রাস্তায় নাচনের জায়গা ? 
কালি। রাস্তায় একটু নাচলেও আপনারা__ 


[ কাল এবং হরিকে পুলিশ ধরে নিয়ে চলে যায় ] 


বন্ধ সৌমক | হাকিম বিচার যা করবেতা তোজানি। মাথা চদলকোবে 
আর ভালো থাকতে উপদেশ দেবে । ছ'পন্ঠার রায়েতে সব বড় বড় কথা 
[লিখবে । আধাঁনক জীবন যাত্রার সব জাঁটল সমস্যা, যুগ-যল্তরণা, 
যুগ-শীন্তর অবক্ষয়-_আরও সব গণাষ্টর ঁশ্ডি। আরে মশাই, পড়তো এরা 
সব সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে- পেচ্ছাপ করে ফেলতো ! 


দৃশ্য ২ 
| 'বিচারালয় | 


ম্যাঁজস্টেঃট। বাস স্টপে কি করাঁছলে ? 
কাল । গান গাইছলাম। 


ম্যাজস্টেঃট । আমি তোমাদের সঙ্গে হাকিম হসেবে নর, একজন ভদ্রলোক 


গহসেবে কথা বলাছি।:-....খেলা- খেলা ব্যাপারটা 'ি 2? একটা সাঁম্মীলত 
সমবেত উদ্যোগের ফল। তাই নয় 'কিঃ মাঠে শুধু তোমার টামের 
এগারোট প্রেয়ার থাকলেই তো খেলা হয় না। মাঠ চাই, মালি চাই, 
রেফারী চাই, লাইন্সম্যান চাই, (টাকিট 'বারু করার .লোক চাই, ফটো- 
গ্রাফার চাই, প্রেস রিপোর্টার চ।ই” দর্শক চাই, একটা 'বিরোধী দল চাই, 
যাদের সঙ্গে তোমার 1টম খেলবে । অর্থাৎ বহু লোকের, যাদের অনেকে 
খেলতে জানে না, খেলতে চায়ও না, এই রকম সব বহু লোকের সাম্মীলত 
আয়োজনে একটা খে হয়। সেক্ষেত্রে সবাইকে 'নিজের 'নিজের কাজ 
করতে হবে এবং অন্যের কাজ যাতে পণ্ড না হয় দেখতে হবে-"" "ধরো 
মাঠে পুলিশের কাজ হচ্ছে শান্ত রক্ষা করা-""""'ফেন্সের পাশে দাঁড়য়ে 
আছে যাতে সাপোটণররা মাঠে না ঢুকে পড়ে"".-""তা সে যাঁদ হঠাৎ নিজের 


ছাব তুলবে বলে""'""তা নয় হঠাৎ গোলকীপারের পা টেনে ধরলো-."""* 
কিম্বা ধরো পেনাল্ট কিক হবে'"'""'রেফারী নিজেই দম করে কিক 
করে 'দিল-_ 

৪র্ঘ” বাস যান্রী। একটা বড় ভাল কথা বলেছেন, এই সব কথা বার্তী-***"" 


৫৬ ফ.টবল 


ম্যাজিস্টেটট। এটা হাসির কথা নয়। হ'যা, তার মানে প্রত্যেককে 'নজের 
জায়গায় সাঁঠক থাকতে হবে 28801 21015 ০৬ 0০5 পণ্ডিত 
নেহেরু বলেছিলেন । তেমাঁন 'জীবনটাকেও যাঁদ আমরা ফুটবল খেলা 
[হিসেবে দেখি সেখানেও এ একই নাতি অনুযায়ী চলতে হবে । তোমাদের 
উত্তেজনার স্থান মাঠের ভেতরে, বাসম্টপে নয়*****সেখানে উত্তেজিত হ'লে 
অন্যের ক্ষাতি'**"'বুঝছোতো আমার কথা 2 (কালি ও হার মাথা নাড়ে ) 
0০০৫...*9০০৫***৬০:% 0০9০৫. পনের দিনের বিনাশ্রম কারদণ্ড । 
তারপর ছাড়া পেলে তিনমাস প্রীতাদন বিকেলে 1,০০8! থানায় হাঁজরা 
[দতে হবে। 
ম্যাজিস্টেঃট। একাঁদন ছিল আমাদেরও ছেলেবেলা, 
দুচোখে স্বপ্ন ছিল 'দগন্ত গামী, 
মাঠের সবুজে ছিল সংঘত খেলা_ 
ওদের বুঝি না, সাঁত্য বুঝ না আমি। 


আমাদের ছিল আকাশের সূর্য তারা, 
ওদের আকাশে ফুটবল কমদামী 
গাঁড়য়ে চলেছে হিংস্র ঠিকানা হারা 
ওদের বু1ঝনা, সাঁত্য বুঝিনা আম । 


ওরা ?ক যা চায়, পায়না সহজতর, 
তবে কেন রাগ কেন এত গুণ্ডাম 
আধীনকতা ফি এরকম হজবর_- 
ওদের বূঝি না, সাঁত্য বুঝ না আম। 


দংশ্য ৩ 


ব্যোমকালি । আমাদের হারর জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ফ:টবল-_ 
বলা ভালো ইত্টবেঙ্গল। জজসাহেবের হুকুম 'তিনমাস রোজ বিকেলে 
থানায় হাজরা দিতে হবে ॥। কাজেই ইডেন গার্ডেন থেকে হার নির্বাসত। 
প্রকৃতির নিয়ম শণ্যস্থান পূর্ণ করে দেওয়া । হরর জীবনের ফাঁককে 
ভার্ত করল একাট মেয়ে, হর প্রেমে পড়ল । 

ক করে প্রেমে পড়ল? যেমন করে সবাই পড়ে ॥ প্রথমে দর্শন, 
সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের যে কোন একজনের বা দু'জনের মাথায় গুনগনানয়ে 
উঠল “মন বলে চান চান । -_াকদ্বা “ছোটিস মূলাকাং প্যার হো 
গ্যয়া' । তারপর সুযোগ বুঝে বাক্য 'বানময়_পূতের মাধ্যমে নয়তো 
0০৪ 0০ ০৪ তারপর সুযোগ করে 'সিনেমা_ সিনেমায় গগয়ে রোমান্টিক 
দৃশ্যে হাতের ওপর হাত ফেলে দেওয়া, নয়তো কমিক দৃশ্যে একট: বেশী 
হেসে শরারটা বাঁকয়ে গায়ের ওপর ঢলে পড়া । তারপর সুযোগ করে 
রেস্টুরেন্টে, পর্দা ঢেকে পাশাপাশি বসে বকবক বকবক, মাঝে মধ্যে 
দীর্ঘ*বাস-'"" "তারপর চকাম করে চুম'.আর 981] কাজ নেই, 
ব্যাপারটা তো সকলেরই মেটামট জানা । সহজ কথাটা সহজ করেই 
বাঁল। হার প্রেমে পড়ল । সাঁতা নামে একটি মেয়ে, বছর ১৯ বয়স । 
একাঁদন বাসম্টপে দাঁড়য়েছিল। এমন সময় অকুস্থলে আগমন শ্রীমান 
হরি পুরকায়চ্ছর ॥ বাঁকটা আপনার দেখুন পাদপ্রদীপের আলোয় । 
| সেন্টার স্টেজে বৃত্তাকার রঙীন আলোতে বাসম্টপে অপেক্ষামানা .একটি 
মেয়ে । হরি তার সামনে 'দিয়ে হে'টে গেল । হঠাৎ একাঁট মেয়ে রয়েছে 
খেয়াল হওয়াতে ফিরে তাকাল, তারপর মেয়োটর সামনে দিয়ে পেছন দিয়ে 
হাটা শুর করল। মেযোটি প্রথমে সচেষ্টায় উদাসীন, পরে বিরন্ত, 


৫৮ কটবল 


তারপর কৌতুহলী, তারপর গার্বতঃ তারপর খুশী, তারপরে উৎসাহাঁ। 
ইতিমধ্যে হরর বৃন্তাকারে দূত মেয়োঁটর চারপাশে ঘুরতে শুরু করেছে ।" 
সঙ্গে বাজনা । বৃত্ত ক্রমেই ছোট হচ্ছে । মেয়েটির হাত দ:ধারে ছড়ানো-_ 


ব্যালেরিণার মত । হঠাৎ বাজনা থামে, সাধারণ আলো এসে পড়ে। 
হরি মেয়েটির হাত ধরে হাঁটতে শুর করে যেন কতাঁদনের চেনা । 


হর । দি রোজ রোজ রহার্সাল করতে যাও ভাল লাগে না। তোমায় 
রহার্সালে পৌছে 'দিয়ে আসি তো.....তারপর ফেরার পথে একা একা... 
ক রকম একটা.**একটা"''ভাঁষণ রাগ ধরে যায় মাঝে মাঝে । 


সীতা । রাগ''-কার ওপর? - আমার ওপর ? 

হাঁর। নাঃ তোমার ওপর না-"**"'তুঁমি তো একটা কাজে যাও, তোমার ওপর 
*“**মানে একা একা 1ফাঁর তো'-তখন সে নানান কথা মাথার মধ্যে" "মানে 
“*"দ্যুরং সে তোমায় বোঝাতে পারবো না। 

সীতা । বুঝোঁছ গো বুঝেছি! ঠিক আছে, আজ 'রহ্হাসালে যাবো না ! 

হার। যাবে নাঃ টপ সাঁতা-'-তুমি মাইরি চাম্পি,-"-"এই, একটা জায়গায় 
যাবে? 

সীতা । কোথায় ? 

হার। আমার দোঞ্তরা সব আসবে ওখানে 

সীতা । আরে কোথায় বলবে তো ! 

হরি । বরানগরে-***"ইষ্টবেঙ্গল টামকে 'িরসেপশন দিচ্ছে" কতাঁদন ওদের 
দেখান প্রায় আড়াই মাস হয়ে গেল । যাবে ? 

সীতা । চলো। 

হরি। এ্যা, এ্যা। 
[ হরি সীতার সামনে হ'ট্‌গেড়ে বসে সাঁতার হাত ধরে মাথায় ঠেকায় 1 

হাঁর। সবে শুনা হো, এ সীতা মাইয়া হাম সে প্যার করেলা'""""" 

[ হার ও সীতার প্র্থান ] 


দৃশ্য ২৪ 
[ সম্বর্ধনা সভা ঃ গিকছ সমথ“ক ছেলে মেয়ে] 
সমর্থক দল (গান) 


১ম"সমর্থক। না ভাসায়ো রাধা অঙ্গ, 

অন্য সমর্থক । বেশ জমিয়ে ধর_ 

১ম সমর্থক । ( উৎসাহে ) না ভাসায়ো রাধা অঙ্গ, 
সকল সমর্থক । আহাহা, 

১ম সমর্থক ॥ না 'নয়ো গো ঘাটে, 

সকল সমণ্থক। ও হো-হো, 

১ম সমর্থক 1 মারলে প“ণতয়া রেখো 

সকল সমর্থক । কোথায় 2 

ব্যোমকাঁল | ইজ্টবেঙ্গলে মাতে 


[ সকলে গুরু, ব্যোমকাঁল ইত্যাঁদ সম্বোধনে উল্লাস করে উঠে ।'4. 


সকল সমর্থক । ইজ্টবেঙ্গল আম ভালোবাস, 
এরয়ান ভালো মহামেডান ভালো 
তবু ইস্টবেগগল ভালোবাস, 
রাজস্থান ভালো মোহনবাগান ভালো 
তব ইন্টবেঙগল ভালোবাস । 
ইস্টবেঙ্গল, ইম্টবেওগল+ ইন্টবেঙগল: ইম্টবেঙগল”- 
১ম সম্থক। অঞ্জন-_ 
[ অঞ্জনকে ফুলের তোড়া হাতে দেখা যায় ] 


সকল সর্মথক। অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন, 
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন, 
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন, 
অঞ্জন, অঞ্জন, অঞ্জন-..... 

সাঁতা। অঞ্জন কে? 

হর । 'কি বলছ? শুনতে পাচ্ছ না! 

সাঁতা। অঞ্জনকে? 

হার। আমি শুনতে পাচ্ছি না! 

সীতা । অঞ্জন কে? 

হার। আমি শুনতে পাচ্ছি না! 
[ অঞ্জন ফুলের তোড়া ছ'হড়ে দেয় ] 


সকল সমর্থক । (গান) অঞ্জন সরকার সেরা িংকম্যান, 
যখন তখন গোলে সুযোগ করে দেন, 
আই আই অঞ্রন, অগ্তন, 
আই আই আই। 
অঞ্জন সরকার সবার সেরা 
যাঁদও বা থাকে ছ'জনে ঘেরা 
ওরই ফণকে ঠিকঠাক থর: 'দিয়ে দেন। 
থুরদ 'নিয়ে জামসেদ গোল ক'রে দেন। 
আই আই অঞ্ন, অগ্রন, আই, আই, আই । 
[ সকলে নাচতে নাচতে চলে:যায় ] 


দৃশ্য ২৫ 
[ পার্ক । ] 


সাতা। দারুণ! দার্ণনা! 

হরি। কি? 

সতা। এ যেব্যাপারটা**-*, নাচ, গান হৈ হৈ হিনিক 

হরি। তোমার ভালো লেগেছে ? 

সীতা । দারুণ... 

হার । তোমার থয়েটারের থেকেও ? 

সীতা । দ্র । থিয়েটারের তো 'রিহার্সাল, নিয়ম, 'ডীসাপ্রন । আর: ওদের 
কি রকম'.."*"ক রকম যেন ভেসে যাচ্ছে হাওয়ায়__দারূণ এক্সাইীটিং। 

হরি। মাঠে গেলে না ত্যেমার ফ্যাণ্টাঁস্টক লাগবে । তম যাবে? আমার 
সঙ্গে খেল দেখতে ? 

পাতা । যাব। 

হার । সীতা তোমাকে একটা জাঁনষ দেব আমি । নেবে? 

সীতা । ক 'জানষ ? 

হার। একটা লাল আর হলদে_ ইচ্টবেঙ্গলের কালার লাল হলদে ম্যাক্স ॥ 
তোমায় দারুণ দেখাবে আর"""""আর মাঠে না হৈ চৈ পড়ে যাবে। 

সীতা । না, সে বাড়ীতে বডড ঝামেলা হবে । 

হার । বাড়ীতে যা হোক একটা তাস্প দিয়ে দিও ।॥ তুম নিলে না আমার 
খুব""'ভাল লাগবে' "আমার বন্ধুরা 19 হয়ে যাবে । 

সীতা । ঠিক আছে, নেব। 

হার। আমাদের একটা 'বিরাট দল আছে, অনেক মেয়েও আছে--সব ইচ্ট- 
বেঙ্গলের সাপোর্টার ৷ সব সময় আমরা টাীমকে সাপোর্ট করেছি । বছরের 


২ ফুটবল 


পর বছর-."জতলেও, হারলেও'"যেখানে খেলা হয়েছে দল বেধে গোঁছ__ 
বম্বে, 'দিজ্লী, কটক; কানপুর_ সব জায়গায়''সে যে কি গ্রেট মজা তুমি 
ভাবতেই পারবে না। 

সাতা। আঁমও এখন থেকে যাবো তোমাদের সঙ্গে । 
গুলহ, গুলু, গুলহ! সীতা, সীতা তুঁম আমায় ছেড়ে যাবে না তো? 
1ক...চুপ করে রইলে যে? বলো ঃ 

পাতা । বারে, 'ক বলব ? 

হরি। এ যে জিজ্ঞেস করলাম ! 

সীতা । এসব ক বলা যায় নাক? যাঁদ কোনাঁদন অন্য কাউকে ভাল লাগে 2 
_াঁদ কোনাদন তোমাকে ভাল না লাগে? -কথা দিয়ে কথা না 
রাখলে পাপ হবে না? 

হার ॥ সাঁতা, তুমি কাঁটয়ে 'দচ্ছো মাইীর_এ খেলায়__আমাদের খেলায় 
ভালোবাসার ভাগাভাঁগ চলে না'*'যাকে ভালোবাসবে শু; তাকেই 
ভালোবাসতে হবে'''আঁম চাই যে' আমাকে ভালোবাসবে সে আমাদের 
টীমকেও ভালোবাসবে এই শাঁনবার-_তার পরের শানবার_তারপরের 
শনিবার_চরকাল-.*"এক সীজন টাঁম খারাপ খেলল অমানি বেটার টীমকে 
সাপোর্ট করা-সেসব চলবে না.'"বশ্বস্ততাই আসল, বুঝলে, মানে 
সীতার মত একানষ্ঠ । সাঁতা তুমি আমায় ভালোবাসো ? 

সীতা । আম ঠিক জান না। 

হরি। কিন্ত; তাঁম আমাদের টীমকে ভালোবাসো তো ? 

সীতা । হণ্যা'""কন্তি আম তো কোনাঁদন খেলা দৌঁখান । 

হার। আম নিয়ে যাবো তোমায়- সামনের শাঁনবারে! দেখবে লাল হলদে 


জার্স পরে ১১টা বাঘের বাচ্চা...অঞ্চনকেও দেখবে । 
সীতা । অঞ্চন ! 


নান্দীকার ৬৩ 


হার। ত্াম সাপোর্টারদের ইনাস্পরেশন হবে-_-আমাদের টমের ইনাস্পরেশন ! 
**তোমায় আমি সব খেলায় 'নয়ে যাবো । বাইরের খেলাতেও'"* 

সীতা । বাইরে ৯__কিন্তু বাড়ীতে তো-__ 

হরি। ধযৎ ! বাড়ীতে বলবে থিয়েটার করতে যাচ্ছো, ব্যস ! সব জায়গায় নিয়ে 
যাবো জামসেদপুরে কিনান ক্টোভয়াম, কটকেবারাবাঁটি, বম্বেতে কুপারেজ, 
দিল্লীতে আম্মেদকর স্টোডয়াম,আমি তোমাকে গোটা দহানযা দেখাবো, 
সাতা ! 

সীতা । দারুণ ! দারুণ হবে না? 

হার। মীরাট রাইফেলস, জলম্ধর 'সাঁট, মফতলাল, বর্ডার 'সাঁকউারাট 
ফোর্স, পাঞ্জাব পঁণশ দেখবে" দেখবে বাঘশীসংহের লড়াই, বাইরের মাঠে 
পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, 'হন্দ,স্থানী, গুজরাট, মারাঠী--সব নানান লোকের 
ভাঁড়-"-তার মাঝখানে আমরা কয়েকজন । প্পলেয়াররা মাঠে নামলে আমরা 
ক্লযাগ নাড়বো'-.ওরা আমাদের 'র্কে তাকাবে'তোমার দিকে তাকাবে -"* 
জানবে আমরা আছ, ওদের জন্যে, শুধু ওদের জন্যে-__ 

সীতা । আম যাবো, আম যাবো, আম যাবো । 


দশ্য ২৬ 
[ পার্ক ] 


[ ব্যোমকাঁলর সফরের গান ] 


ব্যোমকালি (গ্রন) যায়রে যায়রে, যায়রে যায়রে-_ 
মাঠেতে ওরা যায়রে যাক্রে, 
খেলাতে ওরা যায়রে যায়রে । 


৬৪ ফুটবল 


কেউ পারে না র।খিতে ধাঁরয়া, 
কানপুর থেকে বোঙ্াই বা দিজ্লী। 
ইডেন থেকে 'িনান বা গৌহাটিতে, 
বাঘা বাঘা দল সব হেরে ভূত সারাদেশে _ 
হার আর সীতা যায় শুধু হেসে । 
ব্যোমকালি। একাঁদন কোলকাতার মাঠে খেলা দেখে বোরয়েছি আমি, সম 
গেশসাই, হরি, আমার গার্লফেণন্ত কঙ্কা, আর ফুটবল মাঠের হিরোইন, 
সীতা 'দ গ্রেট॥। বাসস্টপের কাছে এসোঁছ''"আমাদের দেখে একটা 
মাড়োয়ারী আর তার বৌ--$ফক্‌ ফিক করে হাসতে শুরু করলো '.. 
[ মাড়োয়ারী স্বামস্তী বেণে বসে আছে ।] 
ভেল্পুরিওয়ালা । ভেলপন্ার। ভেলপন্ীর, ভেলপার"". 
[ ব্যোমকাল চড় মারে |] 
৪, দাদা, বাঃ ! ভেলপীর__ 
| ভেলপারওয়ালার প্রচ্থান |] 


ব্যোমকালি । এত হাঁস কিসের দাদা 'দাঁদর 2 

মাড়োয়ারী । কি, খেলা দেখে এলেন ? 

ব্যোমকাল ॥ না, ফাটকা বাজার থেকে এলাম । 

মাড়োয়ারী । কোন টীম হাপনাদের 2 

ব্যোমকালী । বাঙ্গালী টীম হামাদের""- 

গেশাসাই ॥ নটওদা পেটমোটা রাজস্থান''""*" 

সোমনাথ । আপনাদের টীমের পশ্চাদ্দেশে আজ সাতটি ব্যাম্বু ভরে দেওয়া 


হয়েছে। 
মাড়োয়ারী । এসব বাং কেন বোলছেন, বাব 2 আন্যায় বাধাচং কোরবেন না। 


নাম্দীকার ৬৫ 


ব্যোমকালি | গ্যায়, ন্যায়-অন্যায়ের কথা তুলে কি ল।ভ ? অন্যাক্ন তো অনেক 
িছুই.। চুরি-ডাকাতি-মানষখুন সবই তো অন্যায়_আপনারা মানছেন 2 

মাড়োয়াড়ী মহিলা । কে চুর-ডাকাইতি খ:ন-খারাঁব করছে ভাই ? 

হরি। আপনারা করছেন ভাই-_ 

সোমনাথ | বাঙ্গালীদের তো রন্ত চুষে *্(ষ করে দিলেন ভাই-_ 

গোঁপাই । ভাই 

মাড়োয়াড়ী। এসব বাত বোলবেন না"*'খেটে খাই হামরা, বহোৎ মেহনৎ করে 
পয়সা কামাতে হোয়। 

সোমনাথ । এসোঁছলেন তো সব লোটাকম্বল কাঁধে নিয়ে, পঁটলিতে ছাতু বেধে 
ডীব্রউ-ট করে'' "আর এখন গাড়ী হাকি।চ্ছেন, বাঁড় প্যাঁদাচ্ছেন'.'ভিলপুরশ 
মারছেন । 

[ মাড়োয়াড়ীর হাত থেকে ভেলপুরী তুলে নেয় ] 

গোঁসাই । ভেবেছেলেন কি 2 আমাদের দেশে এসে ভুঁড়তে হাত বোলাবেন 
আর চীফ: 'র্মীনজ্টার হণ্নে 2 

হার । খেটে খাই! খেটে খেলে অত গাড়ী বাড়ি নক্সা হয় ? হারামের টাকা 
ছাড়া অত র্যালা হয় না। 

মাড়োয়াড়ী। হামাদের মাথায় বাঁদ্ধ আছে মোশাইরা""'বুদ্ধতে সোব হয় ! 
হাপনারা তো খালি চাকুরীর ধাম্ধা কোরবেন, তামাম বাঙ্গালী জাতকে 
চাকরের জাত বানিয়ে 'দয়েছেন হাপনারা । 

হর ॥ ক, চাকরের জাত আমরা 2 *”ন হারামখোর । 

মাড়োয়াড়ী মাহলা। চলো জী চলো, কিউ ইয়ে সব লাফাঙ্গেকো সাথ ফালতু 
বাত কর রহে হো 

মাড়োয়ারী। ঠ্যায়রো তুম! হামার বিবি রয়েছে, একজন জেনানার সামনে 
এসব বাতঁচিত কোরতে হাপনাদের সরম লাগছে না; 
৫ 


৪৬ ফুটবল 


ব্যেম্ককালি। সরম 8 'কসের বে? বাবর সামনে ? শালা, 'বাবির সামনে 
যখন কানে আঁতর গুজে রাঁঢের বাড়ি ঝাও-_কেস্ট রাখো, তখন সরম লাগে 
না, হারামি 2 

অপেক্ষারত যুবক ॥ অনেকক্ষণ ধরে ঝামেলা করছেন আপনারা ॥। এবার যান 
তো। 

হরি। কেনবে, এক তোর কেনা জায়গা 2 

অপেক্ষারত যুবক না, কেনা জায়গা না*কন্তু ইচ্ছে করলে কিনতে পাঁরি। 
তোমাকে কিনতে পার, তোমার বাপ-দাদাকে কনতে পারি, তোমার মা- 
বোন্‌কে কিনতে পাঁর। যাও, কাটো এখান থেকে-- 


হরি। কি আমার মা তুললে তুম ? কাঁলদা, ঝাড়োতো শালাকে-_- 
[ কাঁল ওহার ওকে মারতে যায়। কিন্ত; এ যুবক ওদের তুলনায় 


শান্তমান। দ:জনের কব্জি ধরাতে দুজনেই অসহায় । এই অবস্থায় সে 


পুলিশ ডাকে । ] 
অপেক্ষারত যুবক ॥ 'সিপাইজী, একটু এঁদকে আসুন তো । 
[ 'সপাহার প্রবেশ ] 
সিপাহী । কি হয়েছে 2 


অপেক্ষারত যুবক । দেখুন ভো। এই দুজন তখন থেকে এদের 88০ করছে 
2170 01299 212 01680191178 01011012119), 

সিপাহী । কি হয়েছে ঃ কি করেছে এরা ? 

অপেক্ষারত যুবক । ভারতবর্ষ সবার দেণ'"'এরকম ক কোন নিয়ম আছে যে 
বাংলাতে মাড়োয়াড়ী থাকতে পারবে না-- 

মাড়োয়াড়ী ॥ হা, হাঁ, বলেন তো, বলেন তো ? 

অপেক্ষারত যুবক ॥ তো" এরা তখন থেকে মাড়োয়াড়ী চোর-খুনী-হারামখোর 
এইসব বলে বাচ্ছে। 


শান্দীকার 4৭ 


পুলগিণ । এই, এই মশায় খেলা দেখা হয়েছে, বাঁড় যান। এইসব সাম্প্রদায়িক 
কথাবার্তা বলছেন কেন ? 

হাঁর। কি..শক সাম্প্রনায়িক? আপাঁন বাঙালী হয়ে মেড়োদের সাপোর্ট 
করছেন ? আমাদের দেশে এস হাজার হাজার ব্যবসা ফেদে বসেআছে॥ 
দু নম্বর খাতা রেখে কালো টাকা জনমাচ্ছে, দেশে লাখ লাখ টাকা 
পাঠিয়ে দিচ্ছে, মাইনে বাড়াতে বললে ক বোনাস দিতে বললে লক আউট 
করছে--লে অফ করছে.'-গোটা বাংলা দেশকে শুষে খাচ্ছে*" 


ব্যোমকাল । আর তো'র মা তুলল সেই কথাটা বল £ 


হার। হ্যাঁ, আমার মা তুলেছে-'"ক অন্যায় কখা বলুন আপ্পাঁন ! 

অপেক্ষারত যূবক। হ্যাঁ আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল তো আমিও দ£চারটে কথা 
'*শুশাছ 90115. কিন্তু এদের ব্যবহার যাঁদ আপনি দেখতেন, বাপের বয়সী 
একটা লোক, তার স্রী রয়েছে সঙ্গে-"'এরা যা কর ছিল."'দেখলে আপনারও 
রন্ত গরম হয়ে যেত। 

গুসপাহী। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঝামেলা বাড়াবেন না। কেদন্দে এখন আবার 
ক্ছায়ী সরকার হয়েছে । যান: 

ব্যোমকাল । যাবো ক করে ? 

1সপাহণ । যাবো ক করে মানে £ 

ব্যোমকাল ॥ হাত ছাড়ছে না, গায়ে খুন জোর--ষুবক হাত ছেড়ে দের 1 হার 
যেতে যেতে বলে] 

হার। আমরা পহীলশ-কাঁমণনারের সঙ্গে দেখা করবো ॥ 

শদপাহী। আমার এই লাঠির সঙ্গে দেখা করবে তুম । চলো.-চলো."কাটো 
এখান থেকে । 

[ হরি, কাল, সীতা ও কঙকা বোঁরয়ে যায় |] 


৬৮ ফুটবল 


অপেক্ষারত। যুবক | 18101 90 ৬1 17061) ! আপন এসে পড়লেন, না 
হ'লে খুব ঝামেলা হ'তো। 

[সিপাহী । না,না, এতো আমাদের কর্তব্য। তবে আজকালকার ছেলে 
ছোকরারা ঘা হয়েছে.''পান নাক ? 

মাড়োয়ারী । হা হ! ?লবেন 'লিবেন"' "লিন না। 

1সপাহী। 'দিন! 


দৃশ্য $ ২৭ 
[পথ ] 


সীতা । বাব্বা ! খুব জোর একটা লেকচার 'দচ্ছিলে তুম । 

হরি। মা তুলে কিসব বলল না."'মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সাত্য কথা 
বলতে কি মাড়োয়াড়ীদের ওপর আমার রাগ-্টাগ বিশেষ নেই। রোজগার 
করছে-_-তা আমার বাপের কি? কিন্তু মা তুলে 'ি সব বলল না ? 

সীতা । আসলে তোমার মা নিয়ে কিছু বলে নি, লাধারণ ভাবে বলেছে" 
সকলের মা সম্পর্কে বলেছে । 

হার। আঁম আমার মা-র কথা ভাবাঁছলাম । 

সীতা । ও» মা'কে খুব ভালবাস ? বুড়ো খোকা ! 

হর। মা'কে''মা নেই। 

পীতা। নেই মানে? 

হরি । নেই মানে নেই |! মরে 'গেছে-**আমার ছ'মাস বয়সে'"'মাসীর কাছেই 
মানুষ আমরা । 

সীতা ॥ মাসকে ভালোবাস খুব ? 
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হরি। হ্যাঁ বাস'এই শোনো, আমাদের বাড়ি যাবে? মাসির সঙ্গে আলাপ 
কারয়ে দেব 2 

সীতা । নাবাবা,না। 

হার। কেন, চলো না.""মাস হয়তো একদিন তোমারও মাস হবে। 

সাঁতা। যাঃ, সেকি বলাযায় নাক? 

হার । প্রেম ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ? 

সীতা । না, তা নয় । তবে তুম সবেতেই এত তাড়াহুড়ো করো না! কিবা 
বয়স আমাদের ! 

হরি। 'ঠিক আছে, এমনই চলো আমাদের বাড়। 

সতা ॥ আজ না, আজ না, রাগ কোরো না, লক্ষীটি। আর একাঁদন বাবো, 
কেমন ? 

হরি । বেশ আগের থেকে একটা 'দিন ঠিক করে'''মাঁসকে বলে রাখব | 

সীতা । তোমার বাবা''"কি করেন ? 

হরি। বাবা নেই" আমার ছ'মাস বয়সে 

সীতা । আজ যাই; কেমন ? 

হরি। চলো, কাল দেখা হচ্ছে তাহলে আঠারো নম্বর গেটে । 

[ নেপথ্য “বাবা কে তোর গানাঁট বাজে । ] 
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[ পর্দা খুললে দেখা যায় মাঁস গান গ্রাইছে--ফণী মাঁসর চুল 
আঁচড়াচ্ছে। ] 
মাস? (গান ) আগে যাঁদ জানতাম আম 
যাইবারে ফালাইয়া 


৭0 ফুটধল' 
দুই চরণ বাইন্ধ্যা রাখতাম 
মাথার কেশ 'দিয়ারে বন্ধু-"" 
[ ফণা মাসির মাথার একাঁট পাকা চুল তোলে ] 
মাসী ॥। খঃব পেকেছে ? 
ফণী। নাঃ, কই আর ! [পাকা চুলাঁট পকেটে রাখে ] 
[ হরি অন্য-মনস্ব ভাবে মণ্ডে প্রবেশ করে ] 
মাসি । কে এসেছে দ্যাখ- হার। তোর ফণীমামা 
হরি। ফ- পী মামা! 
ফণী। 'কিগোহরি? 
হার। এ ফণীমামা না মাঁস, এ হারামি মামা । এই *হয়োরের বাচ্চা বলকাতা। 
শহরে যত অশ্লল ম্য।গাঁজন বেরোয় সব বিক্রী করে খায়। সব ন্যাংটে 
মেয়েছেলের ছবি বেচে খায় । এ ফণীর বাচ্চা 
ফণী। হরি, কি হচ্ছে ভাই? আম তো দেশ অমৃত-ও বেচ**'ভেবে দেখ, 
আমার জন্যই তুম ম।স গেলে সত্তর _আ'শ টাকা রোজগ'র কর। 
হার । তোমার এ টাকা আম চাই না শুয়োরের বাচ্চা । এ টাকা তুমি তোমার 
মা'কে দাও-_তারপর, তার সঙ্গে শোও গিয়ে [ফণীর কলার চেপে ধরে] বেরও 
.বেরও-...বেরও... 
ফপী। আঃ ক হচ্ছে হ'র"-'ছাড়ো*"'ছাড়ো। বসো, সো, এত উত্তোজত 
হচ্ছো বেন? যই তাহলে? আস। হা$*হাঃ*হাঃ১, 
[ ফণী হাসতে হাস্তে বোরয়ে যায় । ] 
মাঁস। এ বাড়তে কোন লোক এলে সব সময় তুই-_ 
হরি। মাস তোমাকে লোকে- বেশ্যা বলে। 
মাঁস। কি বলাল তুই? 
হরি ॥ তোমাকে সবাই বেশ্যা বলে। 
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[ মাসি সশবো হরির গালে চড় মারে । হাঁয় কাঁদতে থাকে 1 মাস উত্তোঁজত 
অবস্থার বলে ] 

মাঁস। তুই আমাকে এত বড় কথা বলাল 2 তো'র বাপ যখন মারা গেল তখন 
আমার বয়স আঠারো "চারপাশে বেউ নেই'-'কোন আত্মীয় স্বজন নেই যে 
সাহাধ্য করে'''লেখাপড়া জাননা যে চাকরী করব'"'কত ভাবে'"'কত ভাবে 
রোজগারের চেষ্টা করোছ'''কেউ সাহায্য করেনি" খালি গা দেখেছে আর 
শরীর'''আমার শরার নিয়ে- আঃ'''তোর আর অণুর জন্যে আম বিয়ে 
করার কথা ভাবি ধন পর্যান্ত''আর তোরা"''তোরা"*'এতদিন কেন 
ভাঁবস নি? তোদের খাওয়া পরা 'কি ভাবে চলছে 2 তোর ইস্কুলের খরচা, 
অণহর কলেজের খরচা কোথেকে আসছে ? এই বাহারি গোঁঞ্জ'''এই স্ট্রেচেলনের 
প্যান্ট'*'এই সবই তো এসেছে'"'এই*"'এই শরীর" এই শরীর বেচার 
টাকায় । এতাঁদন সব চোখে পড়ে নি তোদের; আর আজ তুই আমাকে 
বেশ্যা বলাল ? বাঃ বাঃ রে সোনার ছাওয়াল ! বাঃ_বাঃ বাথ 


থিএ৪'' 'থএ*** 


হার। আর বোলো না মাস, আর বোলো না। মাসি, আম তোমায় খুব 
ভালবাসতাম ৷ মা'কে'""মা'কে আমার ভাল করে মনে নেই । তুমি--তুঁম 
আমার মা ছিলে । আমি রোজগার করতুম-_-তাই দিয়ে সংসার চলতো 
"তুমি আম দুজনে থাকতুম- তারপর__একাঁদন আমার বউ আসতো 
ঘরে.''তমি বুড়ো হ'লে সে তোমার সেবা করতো | এমন কেন হলো না 
মাস! মাসি তৃমি ওদের আর ডেকো না। ওদের আর ডেকো না মাঁসি। 
মাঁস। আর হয় না। এতদিন ধরে সাধআহলাদ; ভাল ভাল ইচ্ছের সব গলা 
1টপে মেরে ফেলোছ। আর হয় না। এই, তুইতো এবটা চাকরাঁ 
পেয়েছিস, দীড়য়ে গেছিস । এবারে আমাকে ছুটি দে*..আমাকে রেহাই দে 
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তোরা । আমার কাছ থেকে চলেযা হার। পারলে ভালো থাঁকস। 
আমার তো কিছ হ'লো না হার, তোর যেন সব হয়-"*যষেন সব হয়। 
হরি। আমার যে সব গেল মাসি, আমার যে-*"ফুটবল ছাড়া আর কিছ রইলো 
না। আমার যে সব গেল । 
[ হরি কাঁদতে কাঁদতে বোরয়ে যায় । ] 
মাসি। হ""রি'"" 
. নেপথ্যে । “কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখ পানে । 
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, 
আপন মায়েরে নাহ জানে ।_- 
গানাট বাজতে থাকে ] 
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[ বিনয়ের বাঁড় ] 

গবনয় ৷ হার কী করছে? 

আঁণমা। বাথরূমে গেছে বোধহয় । 

বিনয় । সামনের মাস থেকে হারর জন্য হাফ লিটার দুধের বন্দোবপ্ত করলম । 
ওর শরীরটা একটু ভালো করা দরকার । 

আঁণমা। ভালোই তো ! 

বিনয় । আর শোনো, এ ও"-র জামা-কাপড় যথেস্ট আছে [কনা জেনে নিও। 
দরকার হলে, আজকালের মধ্যে একবার দার্জর কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে 
অর্ডার দয়ে দও । 

আঁণমা। কা দরকার অতো? আবার এককাড় খরচা । 
িবনর । না, না, ওটা কোন ব্যাপার না । আর ণোনো, পাঁচ টাকা দির ওর 
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একটা ব্যাঙ্ক আযাকাউন্ট করিয়ে দিতে হবে। অঃুপ বয়সেই সগয়ের হ্যাবিটটা 
তৈরী করে দেওয়া দরকার । তম দেখো-""ছ" মাসের বধ্যে আঁম হারর 
চারত্র পাল্টে দেবো । আমার ডিরেক্ট গাইডেন্সে থাকবে তো ! ও, ভালো- 
কথা তোমাকে কবে থেকে বলাঁছ হরির জম্ম সময়টা দিও, ও'-র হরস্কোপটা 
একবার দেখা দরকার। তা তূমি তো."'এসো হার'''বোসো। সকালে 
খেয়েছ কিছু 

হার। হ্যাঁ বিনয়'-দা। 

গবনয়। হার, ত্রাম গান-বাজনা পছন্দ করো ? 

হার । গান? হ্াঁ। 

বিনয় । গান ব্যাপারটা খুব ইনপরট্যাপ্ট। এটা হচ্ছে আমীর খাঁ পা 
মাড়োয়া আর দরবারা। 

হরি। আপনার কাছে কীট:লদের রেকর্ড নেই বিনয়দা? ? 

বিনয় । না না"''ওসব বাঁট:ল-_টাঁট-ল কি জানো- সামীয়ক ব্যাপার ''আর এ-সব 
গান হচ্ছে লোকয়ত মানে চরায়ত'*আঁবাশ্য আমার ০18551081 কণ্ঠ-সঙ্গীত 
[বিশেষ সৃবিধে লাগে না-__তা শুনলুম আমীর খাঁ সাহেব নাক এক নতুন 
ঘরানার সাঁষ্ট করেছেন-""তাই ভা্লুম ও'র 18165 একটা রেখেই দিই*** 

আঁণমা । ক বলছো তুমি ? 

নয় । বলাঁছ যে জীবনের বহ? ভালো দিক আছে, সেগুলো হরিকে বংবিয়ে 
দেওয়া দরকার, ও”-র চোখ খুলে দেওয়া দরকার । 

আগমা। তাঠিকহরি। বিয়ের আগ্বে আম বুঝাঁল ক রকম যেন ছিলম । 
তো'-র জামাইবাবু আমার চোখ খুলে 'দয়েছে । জীবনের সব ভালো ভালো 
[জানস জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছে আমায় । 

বিনয় । হ্যাঁ, আর একটা কথা হি.."তযমি, তাঁম মোটেই পড়াশুনা করো না-+* 
এটা ঠিক নয়-_ 
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হর। বেন আম গড়, অ৮*ব' খেলার অঙ্র, গাড়ির মঠ, সেটা উইবও 
পাঁড়। 
বিনয় । না, না, ওসব বই নম্ব-''এমন সব পড়তে হবে ঘা তোমাকে বিকশিত 
করবে-**সৌন্দর্য বোধ সম্বন্ধে সচেতন করবে" "'জীবনবোধকে জগত করবে। 
হার। আবার পড়াশনো শুর? করতে হবে ? 
পিনয়। আমি আম তোমায় হেল্প করব*'আর সবচেয়ে বড় কথা বাঁড়-_ 
বাড়ির পরিবেশ-'এবটা থাকার ঘর, একটা বাথর:ম মানেই তো বাঁড় নয়'"" 
ওটাতো আন্তানা- আস্তান।টাকে বাঁড় বানিয়ে তুলতে হবে ! আসল কথা 
ইয়ে হরি তোমার তো একটি গার্লফ্রেড আছে! তাকে এই দ্ান্টভঙ্গীটা 
বোঝাতে হবে তোমাকে ! 
হর। ফকিকরে? 
[িনয়। কি বরে""'ধরো ওর জনন দিনে এমন একটা ছু প্রেজেনট করো-- 
শাড়ি বা বেল-বট-স: নয়, এমন একটা কিছু যা 
হরি। আমি ভাবাছলাম ওকে অঞ্জনের একটা ছবি দেব । 
বিনয় । অগ্রন?ঃ অঞ্জনকে ? 
হরি। অগ্রন জরকর ইন্টবেঙ্গলের । তাজকাল ও'র ছণব অনেক মেয়ে 
গ্যালব।মে রেখে দ্যায়__-এক একটা বাড়তে শোবার ঘরে টাঙয়ে রাখে ? 
ধিনয়। হরি! কিছু মনে কোরো না-'তুমি বয়সে ছোট, গার্লফে-ত্ডের 
শোবার ঘরে কাউকে- এমন দি কারুর ফটোও ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়__ 
[ 10981। কেউ ঢুকলে তম নিজে ঢুকবে । 
আঁণমা। কি হচ্ছে, যতসব বাজে কথা ! 
বিনয় । না__আমি গ্যাটিচুডটার কথা বলাঁছলাম-.'গার্লফেুণ্ডের শোবার ঘরে 
অঞ্জনের ছাঁব""'ঠিক নয়'*'এন্ন 'কছ দাও ধাতে ও”র রোজ তোমার কথা 
মনে পড়ে। 


নান্দীকার ৭৫ 


হরি। কিরকম? 

বিনয় । ধরো তোমার নিজের একটা ছাঁব, ভালো ফেুমে বাঁধানো । 

হরি। না, না, সে হয় না বিনয়দা'-, ওর কাছে পি. কে, অমল দত্ত, হাবিব,চুণী, 
- এদের সব ছবি আছে-_তা'দের মাঝখানে আমার ছাঁব ! 

[বিনয় । ঠিক আছে, তুমি নিজে একটা ছু বানাও__- 

হরি। কিবানাবো ? 

[বিনয় । কি বানাবে না? একটা বোতলের ওপর একটা টেবিল ল্যাম্প বানাও। 
আমার এক ক্লায়েশ্টের বাড়িতে দেখোছলাম । 591: 10651650108, 

হরি। খুব ঝামেলা ? 

বিনয় । নানা'''আঁম হেল্প করবো তোমায়! আঁমই জিনিসপ্ন জোগাড় 
করে দেব__দেখবে কি রকম তৃপ্ত হবে_একটা আত্মবিবাস জননাবে নিজের 
মধ্যে_ 

হরি। ঠিক আছে। বনয়দা'-, আঁম'"'আমি একটু বেরোচ্ছি। ""'ইয়ে 
গবনয়দা--. 


বিনয় । বলো। 
হার। আপনি'"'আপনি খুব""'ভালো। 
বিনয়। দূর পাগল ! 


[ হরি [বৌরয়ে যায়। ] 
আঁণমা। সাঁত্যই তুমি খুব ভালো। তোমার জন্যে ছেলেটার জীবনের মোড় 
ঘুরে যাবে। 


[বিনয় । আমাদের পাঁরবারাঁট এতাঁদনে সম্পূর্ণ হ'লো। 


দংশ্য £ ৩০৩ 


ব্যোমকালি॥ 'বিনয় বাবুর পাঁরবার সুখী পারবার। বড় ভালো । 


খাঁট 


বাঙালী মধ্যাবত্ত পাঁরবার, উচ্চাত্ত হওয়ার সাধনায় রত। এদের ব্যাঙ্কে 
টাকা জমে খাওয়া-খরচ ছাঁটাই করে। রবীন্দ্রনাথকে এরা পূজো করেন, 
পড়েন না। শরংচন্দ্ু পড়েন, পড়ে কাঁদেন_-কেন জানেন না। 'সনেমা 
দেখনে সত্যাঁজং_-সন্তোষীমা-_শোলে_সব। এদের সবচেয়ে পছন্দ 
বাঙালীর অধঃপতন নিয়ে উচ্চগ্রামে আলোচনা । এ'রাই হলেন মধ্যাবিস্ত 


বাঙালী সুখী পারবার । 


খশ্য £ ৩১ 


[ পার্ক ] 
সীঁতা'। [গান ] আমার সোনার বাংলা 
আম তোমায় ভালবাসি 
[ ঘাড় দেখে ] 
[ গ্রান ] আমার সোনার অঞ্জন 
আম তোমায় ভালবাস 
[ হারির প্রবেশ ] 
আমার সোনার ম'-'আঃ 
হরি আজ তোমার জনননদিন' এইটা এনেছি । 
সীতা! কিওটা? 
হরি। একটা প্রেজেট আম নিজে বানিয়োছ । 
সীতা ।” বাঁড়তে বানানো_-সে কি রকম বাজে মতন হয়__ 


নাচ্দ্ীকার 

হরি । না তুম দ্যাখো- খব ইশ্টারোম্টং | 

সীতা । কই দৌখ। বোতল:..'টোবিল ল্যাম্প 

হার। পছন্দ হয়েছে তোমার ? 

সীতা । এত বড় বোতল--এতো মাঠে ছোঁড়াও যাবে না। 

হার। সাঁতা ! 

সীতা ॥। বারে! এটা 'নিয়েকি করব আম ঃ 

হরি । তোমার শোবার ঘরে রাখবে । 

সীতা । আমাদের টু-পিন প্লাগ-_এটাতো থি:-পিন । 

হরি । আমি পাল্টে দেব, বিনয়দা হেল্প করবে আমায় । 

সীতা । তারপর 2 শোবার ঘরে এটা 'নিয়ে কি করব আমি ? 

হার । বিছানার পাশে জেলে শুয়ে শুয়ে পড়বে রান্রে। 

সীতা । আমার বিছানায় দুই বোন, আর ছোট ভাই শোয়'''বেশি রাতর 
আলো জ্বলিয়ে রাখা যায় ? 

হরি । বেশ, সকালে তাহলে ! 

সীতা । সকালে? সকালে কি? 

হার। না,_-ঠিক আছে সাজবার সময় জবালিও । 

সীতা । আমাদের ড্রোসং টোবল বড় বৌঁদর ঘরে । 

হরি। তাহলে..তাহলে-**তঁম যা ইচ্ছে কোরো । তুমি নাও এটা । 

সীতা । কিন্ত; আমার তো কোন কাজে লাগবে না, আমি নিয়ে ক করব? 

হাঁর। ঠিক."ঠিক তো."'আম অন্য 'কছ: দেবো । তোমার ?ক গছন্দ,.বল:2 

সীতা । অঞ্জনের একটা বড় ছবি। 

হরি। ঠিক আছে। 

সীতা । এই'"'তোমার খারাপ লাগছে ? 

হার। পুরো দুটো দিন লেগোঁছল ওটা বানাতে । 


৭টি 


শন ফুটবল 


সাঁতা। এই শোনো-'"তুম এটাও দাও আমাকে । আমি ক করব জানো": 
অঞ্জনের ছবির নীচে এটা রেখে দে্বা..-ইচ্ছে হলে জবালব। ওর চোখ 
দুটো জবল জঞল করবে ৭ 
হরি। ঠিক আছে, চলো । আমার চেনা একটা স্টুডিওতে অঞ্জনের একটা বড় 
ছাব দেখোঁছ, সেটা কিনে বাঁধাতে "দিয়ে দিই । 
সীতা ৷ এই, তুমি-_তুঁমি আমাকে ধান্দাবাজ ভাবলে না তো ? 
হার । না, না'"চলো । 
সীতা) জানো'"'যখনই অঞ্জনের জবল-জবলে চোখ দুটো দেখবো তখনই 
আমার তোমার কথা মনে পড়বে । 
[ নেপথ্যে গান ] 
আমার সোনার অঞ্জন আমরা তোমায় ভালবাসি 
আমাদের হয় 'দিয়ে অশ্র: দিয়ে 
আমাদের সকল 'দিয়ে ভালবাসি 
সোনার অঞ্জন আমরা তোমায়'"" 


দৃশ্য ঃ ৩২ 
[ বিনয়ের বাড়ি ] 


'বিনয়। আমা. ৩০ সেকেস্ড'২৫-'২০.**১০ সেকেন্ড'****আঁপমা, 


& সেকেণ্ড 1 
আঁণমা। “চরণ ধ্যান শ্দান তব নাথ *"* 
খিবনয়॥ গু্ড*"ভোর গুড'এক পয়েন্ট প্রায় চলে গিয়োছিল তোমার'"নাথ 


লাদ্গীকার ৭১ 


'“মানে থ."থ-*থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমবখ বাঁসবার বনলতা সেন? 
আনমা | দেবদুলালের'**তাই না ? 
াবনয় । না, জীবনানন্দ দাশের_ দেবদুলাল রেকর্ড করেছে । বলো, বলো 
চটপট ! 
আঁণমা | সেন."'ন-''ন 'নত করে দাও হে মাথা চরণ ধুূলার তলে? । 


[বিনয় । ভুল ভুল:.'লাইনটা হবে “আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ 
ধুলার তলে । এক পয়েন্ট গেল তোমার । আমার টার্ন..”ন' না 2 নেই 


তাই খাচ্ছো থাকলে কোথায় পেতে, কহেন কাঁব কাঁলদাস পথে যেতে 
যেতে । 

আঁণমা। এটাক 'ধিখ্যাত কাঁবতার লাইন হলো? এ তো, এতো লোক 
ঠকানো ছড়া ! 

[বিনয় । বাঃ বিখ্যাত তো বটেই আর ছন্দে মেলানোও আছে-_-তাহলে চলবে 
না কেন? 

[ হার ও সীতার প্রবেশ ] 

হার। 'দাঁদ, বিনয়দা?-.-এ--* সীতা । 

বিনয় । সীতা ! ওহো সাঁতা_এসে' এসো'''বোসো এইখানে বোসো'''আমরা 
কাঁবতার লড়াই খেলাছলাম-"'মানে সন্ধ্যে বেলাটা অলস ভাবে না কাটিয়ে 
এমন একটা িকছু করা যাতে মনের প্রসার হয়'''বোস""'অস্বাণ্ত লাগছে ন্ৰ 
তো? 

সাতা। নাঃ। 

আঁণমা। অদ্বান্ত লাগবে কেন 2 হরির বাঁড়তে এসেছে । আমাদের বাঁড়তো 
হাররই বাঁড়। 

শিবনয়॥। আমরা খেলাটা এখন বন্ধ রাখ, কেমন ! বুঝলে সীতা, বাইরের 
লোক...আঁতাঁথ-অভ্যাগতের সামনে নিজেদের ব্যাপার-স্যাপার গুলো 


৬০ ফুটবল 


চালিয়ে যাওয়া--অসভ্যতা, খুবই অনভ্যতা'"ক বলো আঁণমা! তারপর 
সীতা, তোমার কথা বলো । 

সীতা | আমার কথা," আমার কিছু বলার নেই । 

[বনয়। ক বলছো তুঁম-"-প্রত্যেকঁটি মানুষ এক অনন্ত সম্ভাবনার আকর'""" 
কবি আলেকজাণ্ডার পোপ বলেছেন-_. 

আঁণমা। ওসব 'কি ও বুঝবে? ওতো এখনও ছেলে মানষ''কতই বা বয়স 
"কত বয়স তোমার সীতা ? 

সাঁতা। ডীনশ। 

আশিমা। তবে? এখনো তো ছেলেমানূষই বলা চলে। 

বিনয়। হ্যাঁ ছেলেমানৃষ''"কিম্তু আমাদের থেকে আজকাল ছেলে-মেয়েরা 
অনেক কিছ বোঝে-.'জানে---তাই না ! ধরো সীতা কত কিছ: দেখেছে-.. 
কত জায়গায় ঘুরেছে-"'হরির সঙ্গেই তো শুনলাম দিল্লাবোদ্বে অনেক 
জায়গায় গিয়েছে । 

হরি। আমরা দল বেধে অনেক জায়গায় ঘুরেছি । 

আঁণমা । তে।মরা দু'জন-_তাঁম আর হার 2 

সীতা । হ্যাঁ আমরা দু'জন-_-আরো অনেকে। 

বিনয় । আচ্ছা সীতা, তুমি তো অনেক জায়গায় খেলা দেখতে গিয়েছ''বলো 
তো কোন মাঠটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে 2 এবং কেন? 

হরি। ওর সব মাঠই ভালো লাগে । তাই না সীতা ? 

সীতা । হ্যাঁ, আমার সব মাঠই ভালো লাগে। 

ণিনয়। তবু একটা বোঁশ পছন্দ তো থাকবেই । কোনটা ? 

সীতা ! এক একটা এক এক রকম-_-ধরুণ বোদ্বের কুপারেজ'"'সমহদ্রের হাওয়া 
ভেসে আসে খুব মজা লাগে। তারপর 'দিল্লার আদ্বেদকার স্টোডয়াম- 
একটা ধার পুরো মাঁট কেটে গ্যালার বানিয়েছে.""তারপর ইডেন গার্ডেন 


নাম্দীকার ৮৬ 


**'গ্রুত বড় আর এত সবুজ"''তবে আমার সব মাঠই ভালো লাগে যাঁদ. 
সেখানে-- 

আঁপমা ৷ যাঁদ সেখানে সঙ্গে হরি থাকে ? 

সীতা । না, যাঁদ সেখানে অঞ্জন খেলে । 

থিনয়। ওহো অঞ্জন, অগ্জন সরকার-_ ইন্ট বেঙ্গলের প্লেয়ার ইয়ং জেনারেশনের 
হীরো। 

সাঁতা। আমার অগ্জনকে খুব ভালো লাগে। 

বিনয়। কি হ'ল হার? জেলাস! ঈর্ধা! হাঃ হাঠ, প্রত্যেক মেয়েই 
সংসারের জন্য একট মানুষ চাই, আর স্বপ্নের জন্য একটি হীরো.''জগতের 
নিয়ম মেনে নিতেই হবে হরি । কি আঁণমা, ঠিক বাঁলনি ? 

আঁপমা । 'কি জানি বাপ.*আম ওসব বুঝি না। 


বিনয় । সবারই থাকে ছেলেদের ও থাকে-_ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তে বড়াদাঁদ 
দেখে মাঁলনাদেবীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম" আর একবার বন্তুতা শুনে 
তারকেশ্বরী গসন-হার--অনেক বছর ঘোর কাটে গন। আর এই রোঁডও-িনেমা 
_ থিয়েটার টোল)ভসান থেকে [্যাপারটা আরও বেড়েছে--ঘরে ঘরেই 
প্রেমের তিভুজ । 


হরি । সীতা ওরকম নয় । 
সীতা । কেন 2 তাম আঁম'"'আমরা সবাই অঞ্জনকে ভালোবাসই তো । তাই 
বলে অঞ্জনের পক্ষে তো আর আমাদ্ব সবাইকে ফিরে ভালোবাসা |স' ভব 
নয়। 
থিনয়। অচ্ছা, একটা কাজ বরা যাক । আমার কাছে একটা ফুটংলের রেব ড- 
বক আছে'*-সেইটা নিয়ে আগস"'-তারপর একটা কমাপাঁটি*ন করা যাবে। 
আঁণমা, চট বরে একটু কাঁফ বানাও*'দৌড় দাও । তোমরা বোসো পাতা, 
বইটা নিয়ে আঁস। 


ঙ 


৮ ফুটবল 


সতদ। আগার ঘর রসে বসে কোন খেলা ভালো লাগে না। 
বনশ্ন। আচ্ছা । ঠিক আছে, অ।ম আসাছ। 


[ বিনয় ও আঁণিমা বোঁরয়ে যায় | ] 

হরি। কেমন লাগলো ওদের ? 

সীতা । তুঁমি-'-তুমি এইখানে থাকো ? 

হরি। হ্যাঁ। ধিনয়দা খুব ভালো লোক। ও'র সঙ্গে থাকলে জীবনের একটা 
ইয়ে--অর্থ খুজে পাওয়া যায় | 

সীতা । অর্থ? তোমার জামাইবাবুূর সঙ্গে থাকলে ? 

হর। হ্যাঁ । আর বাঁড়টা বেশ ভালো না? এই সব 'বিনয়দার নিজের হাতের 
তৈরী । 

সীতা । এই জব কছ€."'টোবলের ঢাকা, বালিশের ওয়াড়,'"এই সব ? 

হর । হ্যাঁ। দারুন না? এই রকম একটা লাইফ-বেণ আইডিয়াল, না? 

সীতা । ক জানি, আমার খুব বোর লাগে__কাবিতার লড়াই, বালশের ঢাকনা 
বসানো,রোড ও শোনা, টোলাভিশন দেখাক রকম""'জীবনের সঙ্গে সম্পক", 
নেই'"সব কছনকে ঘরের মধ্যে এনে ফেলা_ সারা সন্ধে দিনের পর দন 
স্বামীক্ত্রী ঘরের মধ্যে বসে থাকা-_বাব্বা । 


হরি। কেন? এই জীবন ক খারাপ ? 
সীতা । এইসব লোককে আমার বাচ্ছর লাগে । এরা মজাটাও রোডওর মধ্যে 
থেকে পাওয়ার চে্টা করে'''কোন হৈ হৈ নেই, কোন উত্তেজনা নেই-__মামি 
হ'লে দম আটকে মরে যেতাম । 
[ 'বনয় ও আঁণমা 'ঢোকে ] 
বিনয় । [বই হাতে ] 'বলো তো, সাঁতা, কোন ভারতার দল প্রথন শীল্ড 
জেতে ? 


নান্দদীকার ৮৩ 


সীতা । মোহনবাগান, ১৯১১ সালে 

বিনয় । গুড, আচ্ছা বলো তো কোন ভারতীয় দল বেণীবার লাগ জিতেছে ? 

সীতা । ইচ্ট বেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টঙের রেকর্ড পরপর ৬ বার--১৯০০ থেকে 
১৯০%। 


বিনয় । ও, তুমি এ বইটা পড়েছ। ঠিক আছে এসো, আমরা সবাই মুখোম্থি 
বসে একটু সুখ-দুঃখের কথা বাঁল। 


[ পর্দা গড়ে যায়] 


দৃশ্য ৪ ৩৩ 


ব্যোমকাঁল। আঁণমা আর 'বনয় বল?ক সুখ দুঃখের কথা, 
গিন্তু ততক্ষণে সাঁতা হয়ে পড়েছে 
[বরাট খেলার ভন্ত। 
খেলার মাঠে তার ভূমিকা মাঁক্ষরাণীর; 
অস্ব্রেশস্ত্ে সাজিয়ে যেন 
সে যুদ্ধে পাঠায় সৈন্যদলকে । 


স্টাইকার খেকে গোলকশপার 
সব্বাইকে ভালবাসে ভীষণ ভীষণ । 


সাঁতার 'প্রয় মানুষেরা যখন দ্রুত ছুটতে থাকে 
খুশীতে সে বেলুন ফাটায় । 
এগারোজন সবাই তাকে কাঁধ ঝু'কিয়ে সেলাম করে। 


৪ ফুটবল 


কিন্তু হঠাৎ_ 
একাঁদন তার উৎসাহ 
টেনে নিল একট মানুষ । 
[ ২য় পর্দাটি খুলে যায়। ক্রাউডের সঙ্গে সীতা মাঠে খেলা দেখছে] 
সীতা । অঞ্জন! অঞ্জন । অঞ্জন--ন ! 
ক্লাউড । অঞ্জন! অঞ্জন! ন। অঞ্জন! 
ব্যোমকালি। হরি খুব ভয় পেলো 
খু 
তারপর একাঁদন শীল্ডের ফাইনাল-_ 
অঞ্জন লড়াছলো সিংহের 'বিক্রমে 
শীল্ড আজ চাই. তার, 
_নয় হোক মৃত্যু ৷ 
খেলা শেষ হতে আর মান্তর 
দু মিনিট 
পেনাল্টি-বক্সের কাছ ঘেষে 
সে হঠাৎ জিরাফের মত 
_ মাথাঁটিকে বাড়ালো আকাশের উ"চুতে 
-- বল দেখা গেলো না" 
জাচ্বো-জেটের এক জাল ছে'ড়া ধাক্কায় 
[বিপক্ষ কুপোকাধ-_- 
সে এক মূহত" ! 
আজোও কেউ ভোলে 'ন-- 
সীতা ঢূকে পড়োছিলো মাঝমাঠ বরাবর, । 


নাচ্দীকার ৮৫ 
[ ২য় পর্দাঁট আবার খোলে ক্রাউড সহ সাঁতা খেলা দেখছে । সীতা হঠাৎ 
মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে__ - 
সাঁতা। অঞ্জন! অঞ্জন! 


[ দুজন পলশ এসে তার হাত ধরে মাণের বাইরে নিয়ে যাবার চেস্টা করে 
একজন ফটোগ্রাফার এই দৃশ্যের ছবি তুলে নেয় । | 


ব্যোমকালি। অন্য আর একদিন-_- 
উইং-এর পাশ থেকে আলাদা একটা বল 


টেনে নিলো অঞ্চন ! 


পায়ের ডগায় এসে বলটাও নাচছে 
সেই দুটি দুরন্ত পা! 


সীতা.শুধু দেখলো বজের মতো চেহারা 


আমাদের শহরের লাল হলুদের দেবতা ! 
কোনাচে একটা শট ফর্সাকয়ে গেল 


সেই পা থেকে-- 


সাতার মখেতে এসে লাগল । 


৮ ফুটবল, 


জ্জন-টান. ফিরতে সে চোখ মেলে দেখলো ।, 
অঞ্রন ধর্ধে আছে 
তার হাত-- 


তার সেই স্বপ্নের দেবতা-_- 
[ ২য় পর্দাঁটি খুলে যায় । দেখা গেল অঞ্জন সরকার সাঁতার হাত ধরে 
আছে। ] 


ব্যোমকাঁল ৷ ফুটবলকে ভালোবেসে একাঁটি সোনার নারী 
স্বপ্নময় চোখে 'দিল প্রেমের দেশে পাঁড়। 
খেলার মাঠের অঞ্জন তার হোলো চোখের তারা 


কলগুক কেউ 'দিও না-ও মেয়ে প্রেমেই আত্মহারা, 
আহা সরল প্রেমের ধারা । 


দৃশ্য ৪ ৩৪ 
[ চ্ছান £ পার্ক । ] 


ব্যোমকাল। ক ব্যাপার সীতা ! করে হরি, মুখখানা ওরকম ভেটকে আছিস 
কেন? ভাবটা যেন 'সওর গোল অফসাইড 'দিয়ে দিয়েছে! 


নাম্দীকার ৮গ' 
সীতা । দেখুন না, অঞ্জনের সঙ্গে আমার একটা ছবি বৌরয়েছে-স্তাই তথ 
থেকে গজগ্রজ করছে। 


ব্যোমকালি। সে'তো গর্বের কথারে হরি, আমাদের দলের একজনের সঙ্গে 
অঞ্জনের ছাঁব বোরিরেছে-_ 


হাঁর। তোমার বৌয়ের ছবি বেরোলে কেমন লাঙ্গতো কািদা”-? 


ব্যোমকািল ॥ মাথাই নেই তার মাথাব্যাথা বৌফৌয়ের লাইনে নেই ভাই । 
সাতা। আর আম কি ওর বৌ নাক? 


ব্যোমকালি । [ গান ] প্রেমের হাল কে বোঝে শালা" 


হার। পথ্বর বোন ব্যাপার কি তোমার কাছে সরিয়াস নয়, কাদা? ? 
ব্যোমবল । হ্যাঁ, ফুটবল ! ব্যাপার রে হার, দুগপুরে গ্যাপ্রেশ্টল হয়ে 
সীতার সঙ্গে ঘর বসাতে চাস ? 
হাঁর। .কেন সেটা চাওয়া ি অন্যায় ? 
ব্যোমকাণীল ॥ না না, অন্যায় হবে বেন ভাই? তবে তোমার আদত নেই তো ! 


__তা 'দিদি-শ্জামাইবাবুর ক1ছ থেকে ট্রোনং নিয়ে নিস । সক]লে বিকেলে 
হাতের কাজ__রাঁত্তরে_ 


হার। কালিদা”- ! 

ব্যোমকাঁল । আহা চ'টস- কেন? আমরা না হয় চাঁদা বরে একটা 'থ--ব্যাণ্ড 
ট্রাম্সীজত্টার ?কনে দেব -শাঁনবারে *৭ খারাপ হলে চালিয়ে দিস মায়ের 
দুধের বদলে প্লাস্টিকের নিপল: কিম্বা বৌয়ের বদলে কোন বালিশ । 


হার। সাঁতা, তুমি তাহলে আমার কথা শুনবে না ? 
সীতা । বললাম তো, না । আমার ভাল লাগে না ও'সব। 


৮৮ ফুটবল 

হার। সীতা, তুমি ভুল করছো -'*এমাঁন করে স্রেতে ভেসে বৌঁড়ও না ! 

সীতা । আমার যা ভাল লাগে, আমি তাই করব । কেন জোর করছ ? তোমার 
[ক আঁধকার ? 

হার। সীতা! সাঁতা; সারা জীবনটা লাল-হলদে ম্যাক্সি পরে কাটবে না," 
শনিবারের 'বিকেলে খেলার মাঠের বাইরেও একটা বিরাট জীবন আছে। 


সীতা । হ্যাঁ, সম্ধেবেলায় কাঁবতার লড়াই আছে, সারাদিন বসে বসে বালিশের 
ওয়াড় আর টোবলের ঢাকনা সেলাই করা আছে."'্রানীজম্টর আছে-"" 
টেলাভখন আছে-"*আমার'*আমার ঘেন্না করে'"'আমার তোমাকেও ঘেন্না 
করে। আম যাচ্ছ কালিদা'- 


[ সীতা বেরিয়ে যায় । ] 


ব্যোমকাঁল। লড়কাীঁও কো হোঁঠোপে নহী, আগর জন্নৎ ক'হী হ্যায় তো 
খেলকে ময়দানমে_স্বর্গ যাঁদ কোথাও থাকে'''তো এই পোড়ো দেশে 
ইডেন গরাডেনেই বা কী আছে-- 
হরি। কালিদা, তুমি যাও এখন। 
ব্যোমকালি। হরি, শোন 
হরি। কালিদা”- ! [ বোরিয়ে যায় ] 
ব্যোমকালি। [গান] প্রেমের হাল কে বোঝে শালা 
পিছু নেই এতে মালমশল্লা 
চেয়ে আছে শুধু মধুবালা 
প্রেমের হাল কে বোবে শালা-- 


দশ্যঃ ৩৫ 


[ বিনয় ও আনমার বাঁড়। ] 

অঁধিমা । কি হয়েছে হরি? কি হয়েছে তোর ? 

হরি। সীতা চলে গেছে। 

আঁপমা। চলে গেছে 2 দেখিস, এতে তোর ভালই হবে--ও অন্য ধাতের 
মেয়ে। 

হরি। আর কোনাঁদন আসবে না বলে গেছে___ 

আঁপমা। ওর জন্যে এত করাল তুই.""দিল্লী বমেৰ নিয়ে গোল, কত টাকা খরচা 
হোলো"'"নিজের পয়সায় কোনাঁদন ওসব জায়গায় ও যেতে পারতো ? 

বিনয় | হ্যাঁ, পয়সা কিছ খরচা হয়েছে তোমার ওর জন্য'** 


হরি। না, আমার তো ভালই লাগতে. ওকে নিয়ে যেতে । আঁমই তো ওকে 
সবসময় নিয়ে গোঁছ। 


আপনা । যাই বাঁলস: বাবা_-অনেক খরচা বেচে গেল তোর-''বছরে অতগুুলো 
খেলা, দুজনের 'টাকটের দাম'"'হাফটাইমে কিছ: খাওয়া'"গাড়ী ভাড়া *** 

বিনর |. তুঁম-'"তুমিই সবসময় খরচ-্খর5। করতে ? 

অণিমা । কোথায় গেল সীতা ? কার সঙ্গে গেল? 

হরি।' বোধহয়, বোধহয়''অঞজন--- 

আঁণমা ও 'বিনয়। অঞ্জন! 
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[বনয় । টিকবে না হরি, টিকবে না-ও শাঁগ্গরই ফিরে আসবে" গোড়াতে 
গ্র্যামারের জোরে বিছুদিন চলে যায়, কিন্তু গ্র্যামার'দিয়ে সারা জীবন সংসার 
হয় না, 'কি বলো আমা ? 


আঁণমা ॥ হ্যাঁ, দেখাছ তো চারপাশে" 


বিনয় । এ জেল্লা দুদিন ধুয়ে যাবে হার-ফুটবলারের জীবন পদয়পাতায়' জল-** 
পায়ের কাজ কমে যাবে, দম চলে যাবে, থেকে থেকে লাম্বাগোর ব্যথা 
মাসল স্প্রেন- হঠাৎ একদিন দেখবে 'রিজাভের 'লস্টে নাম । 


আঁণমা । সেটা কোন মেয়ে সহ্য করতে পারে ? 
িবনয়। 'কিছাদন 'রিজ।--তারপর ড্রপ টিম থেকে বাদ"' 


অূ্ণমা। তখন তো সে একেবারে ফালতু""ফুটবল ও খেলতে পারবে না, অন্য 
কাজও জানে না'"'তোর জামাইবাবুকে দ্যাখ-এমন একটা কাজ জানে 
জীবনের মে 'দন্র্যযস্ত বরে খেতে পারবে'"'এবটা ফুটবলার কি সারা 
জাঁবন ফুটবল খেলতে পারবে ? 


গিনয় । হর, একটা কাজ শেখো হঁরি-_হাতের কাজ.'দেখবে সীতা শেষ 
পর্যযস্ত তোমাবেই রেসপেক্ করবে, মেয়েরা সব সময় নিরাপত্তা চায়, তাই 
না আঁণমা ? 


আঁণমা । হ্য1, নিশ্চয়ই । নিরাপত্তার চেয়ে নিরাপদ আর কি আছে ? 


[নয় ৷ ,একটা কাজ মেখো হরি একটা কাজ শেখো-"'দেখবে যখন এ 
ছোবরার খেলার ক্ষমতা চলে যাবে, আর খেলার জন্যই চাকরাঁ তো ওদের 
***খেলা ফুরোলেই চাকরির জায়গায় পোঁজশন চলে যাবে ""'তখন এ 
সীঁতাই মাথা নীচু করে তোমার কাছে ফিরে আসবে । 
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আমা । তোর জামাইবাব যা বলছে তাই কর, বুঝাঁল-_ 
হরি। বেশ। আচ্ছা, সীতা "ফিরে আসবে ? 


বিনয় । যাঁদ নাই বা আসে_-ওর থেকে ভালো মেয়ে আসবে । অনেক কম 
চণ্চল, অনেক বেশি ঠাণ্ডা, অনেক ব:ঝদার, অনেক বেশি গেরপ্ত। 
হরি। তাই হবে বিনয়দা । আম কাজ শিখবো 'কম্তু কোথায় পাবো ? 
বিনয়। আমি ব্যবস্থা করে 'দাঁচছ। --আমার এক রলায়েশ্টের চেনা, বেশ ভালো 
জায়গা ॥। হাজার খানেক হাজার দেড়েক খাইয়ে দিলেই-- 
[ পর্দা পড়ে যায় । ] 


দৃশ্য £ ৩৬ 
[ কারখানা ] 


নেপথ্যে বস্তুতা। আপনারা জানেন ব্ধুগ্গন গত পরশু এই কারখানার মালিক 
কোন কারণ না দেখিয়ে ১৩ জন শ্রামককে ছণাটাই করেছে । অথচ প্রাতাঁদনই 
বে-আইনা ভাবে 'নজেদের চেনাশোনা লোককে ব্যাকডোর "দিয়ে চাকার দেওয়া 
হচ্ছে। 
( পুলিশের গাড়ী ও বটের আওয়াজ । সাইরেনের শব্দ |) 

শ্লোগান । বে-আইনা ছ'টাই করা চলবে না." 


৯২ ফুটবল 
সমবেত । চলবে" না চলবে না-"" 

শ্লোগান । ব্যাকডোরে চাকরী দেওয়া বস্ধ কর--"-"* 

সমবেত । বন্ধ কর-.'বন্ধ কর়:.. 


( দু'জন আযাপ্রোন্টস মাইমে কার্জ করতে থাকে । ) 
[ হরির প্রবেশ ॥ পরনে নতুন ওভার-_অল । কর্মরত দু'জন আযপ্রোণ্টসের 
দকে তাকিয়ে যান এবং নার্ভাস হাসি হাসে । ] 
হরি। 'কি'রে সোমনাথ ? কিরে গোঁসাই ? 
[ সোমনাথ ও গোঁসাই ইশারা করে দেশলাই ও সিগারেট চায় । হরিনা 
বলে। দু'জনে দাঁড়িয়ে হরিকে মারতে থাকে । ] 
সোমনাথ । প্যান্ট খোল শালা। 
হার । সোমনাথ ! তোরা ! 
সোমনাথ | শালা, ব্যাকন্ভোরে চাকার, হারামি ! 
হার । আঃ সোমনাথ ! 
গোঁসাই। ভাত মারার তাল, শালা ! 


[ ওরা কুতীসৎ চিৎকার করে ও হার আর্তনাদ করে। মণ অন্ধকার হয়ে 
যায় । ] 


[ হরি মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ার । ব্যোমকালি বাঁ দিকে এবং 'বিনয় 
ডান দিকে দাঁড়ায় । ] 

ব্যোমকালি। সৎ জীবনের পযাচ-পয়জার কেমন লাগল হার ? 

বিনয় ॥ পাঁলয়ে এসো না হার। লেগে থাকো । মানুষ হও""" 
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ব্যেমকালি। ওদের একজন বানিয়ে ফেলেছে তো'কে হরি? মৃচলেখা দেওয়া 
হয়ে গেছে ? 

ধিনয়। ওরা তোমাকে যাচাই করে নিল, হার। দেখে নিল, তোমার ধাতটা 
কেমন? ওরা বুঝে 'নয়েছে তুমি বেশ জঙ্গী আছো । এখন তোমাকে ওরা 
দলে টেনে নেবে । 


ব্যোমকালি। ওদের দলে ঢোকার শর্ত ওদের কাছে দাস্খত লিখে দেওয়া ॥ 
সব সময় ওদের চালে চলতে হবে'"*ওরা তোর কাছে দাসত্ব চায়'''আমরা 
শুধু তো"র গলা চাই। সবূজ গ্যালারিতে ফিরে আয়'"'হরি ! 


িনয়। ওরা দেখতে চেয়োছল তুম মানতে পারো কনা । --তোমার কষ্ট 
হয়েছিল, তবু তূমি মেনে নিয়েছো, এখন তূমি ওদেরই একজন:"'ওরা 
তোমাকে বুকে টেনে নেবে। 


ব্যোমকালি। হ্যাঁ, বুকে টেনে নেবে-_-তারপর সারা জীবন ধরে তোকে নিংড়ে, 
শুষে ছিবড়ে করে ছেলে দেবে। 


বিনয় । হরি, আমার কথা শোনো, জীবনটা একটা ফুটবল ম্যাচ নয় । ওরাও 
একদিন সেটা বুঝবে, শেষ জিৎ তোমারই হবে হার । লক্ষনী ছেলে, সোনা 
ছেলে, লেগে থাকো, ভীড়ের মধ্যে কোন ভবিষ্যৎ নেই। চালিয়ে যাও 
হর। আসল গাঁট তোমার পার হয়ে গেছে । কাজ করো হরি, কাজ করো 
কাজ করো। 


[ হরি বিনয়ের ?দকে যায় । ] 
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ব্যোমকাঁল। ঠিক আছে হরি,__-তাই যাঁদ তোর মন চায়'"'হ'-রি-"'ই"তভা 
.. লো..থা-ক_স-। 
[ সাইরেনের আওয়াজ । অ্যাপ্রেশ্টিসদের প্রবেশ । ওরা নেপথ্যে যাম্্িক 
বাজনার তালে তালে হরির সঙ্গে নাচ শুরু করে । আবার সাইরেন বাজে । 
আ্যাপ্রোপ্টসরা মণ্ডের ডান দক দিয়ে চলে যায় ॥। হরির পকেট থেকে ছোট 
ট্রানীজস্টার রোঁডও বার ক'রে কারখানার গেটের পিছনে গিয়ে শুনতে 
থাকে। নেপথ্যে বেতার ঘোষণা শোনা যায়_- | 


ঘোষনা । -"'অর্থৎ ৫৮০ িলোহারভজে। এখন ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত 
ইজ্ট বেঙ্গল বনাম মহামেডান স্পোঁ্টং দলের প্রদর্ণনী খেলার ধারাঁববরণী 
[রিলে ক'রে শোনানো হচ্ছে । ধারাবিবরণী 'দচ্ছেন কমল ভট্টচার্য ও অজয় 
বসু । এখন আপনাদের নিয়ে যাচ্ছ ইডেন গার্ডেনে । 


[ নেপখ্যে কোলাহল শোনা যায় । ২য় পর্দা খুলে যায়। ক্রাউড প্রথম 
অঞ্কের ণেষ ভাঙ্গতে ফিজ। রেফারীর বাঁশী বাজে । ] 


ব্যোমকালি। খেলা শৈষ। 'জতেছি আমরা । 'জীতয়োছি আমাদের টনকে । 
এখন পাঁথবাঁতে আমাদের চেয়ে সুখীকে? এবার যাব টেণ্টে। চা, 
ওমলেট প্যার্দাব ! রাজার বাচ্চা প্লেয়ারদের গ্যাস দেব । তারপর রাপ্তায় । 
অপনেন্ট টীমের সাপোর্টাররা উল্টোপাল্টা বাতেলা করলেই পড়বে ঝাড়। 
এ আসছে আমার এক চামচা। আমার নিজেরও বহৃত সাপোর্টার 
আছে। 
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ক্লাউড । জরুর কালদা, ঠিকই তো । 

ব্যোমকালি॥ এ যদু তাদেরই একজন ॥ করে যদু ? 

যদ । কেয়া বাতঃ কালিদা ? 

ব্যোমকালি। হারে তুই আমার সাপোর্টার তো? 

যদ্‌। জরুর কাঁলদা'-, নিশ্চয় । 

ব্যোমকালি । পেলের একটা অটো নিবি? ২০ টাকা লাগবে । 

যদ । আমি স্টুডেপ্ট কািদা, ২০ টাকা কোথায় পাব ? 

ব্যোমকালি। কেন সক্কালে যে মাদার ডেয়ারীর দুধ বেচাঁছস, পয়সা-কাঁড় 
দিচ্ছে না নাকি ? 

যদঃ। সেআর ক'পয়সা? চাঁল কালিদা। 

ব্যোমকালি। আয়। সামনের শাঁনবার। মহামেডানের সঙ্গে.। দেখা হবে। 

যদু। হাঁহাঁ। [ যদ, চলে যায় ] | 

ক্লাউড । হেহেহেহেহে-হেঃ 
[ ক্লাউড উদ্দাম নৃত্য শুরু করে। হার ট্রানাঁজস্টর কানে দাঁড়য়ে থাকে । ] 


মুখবন্ধ 


[ তৃতীয় ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে বখনো জোরে, কখনো 
আন্তে ভেসে আসে গান-_“মহাভনের ভেঠেল, পাইক, যতই করুক 
ধাওয়া । এবার গোলায় তুলঠছ সে ধান, মাথায় ছয়ে মাঁটর 
এদান। সবাই. মিলে নবান্নতে খুশীর এ গান গাওয়া । হোহো 
হো হো-হো হোহোহো। নতুন ধানের গন্ধ মেখে বইছে নতুন 
হাওয়া । এই গান চলার মধ্যে পর্দা খ্রুলে যায়। হীতিমধ্যে 
দ্বিতীয় পর্দা টানাটানি করতে করতে অনন্ত বোরয়ে আসে । মণ্ডে 
1সগারেটের খোল গড়ে থাকতে দেখে তুলে নেয় এবং পর্দা টানার 
লোককে বকতে বকতে ভেতরে চলে যায়। ছিতীয় পর্দার সামনে 
বাঁ দিকের উইং 'দয়ে পাণ্ডতমশাই ও বিন্দুবাঁসনী ঢোকে । এঁদকে 
ভেতরে গানের মহল. চলে । ] রা 
পাঁণ্ডতমশাই । মনে হচ্ছে একটু আগে আগেই চলে এসছ বিন্দুবার্সিন। 
বন্দ । না গো দাদ, আগে এইয়োচো ভালো করেচো, নচেৎ সামনে বসার 
জায়গা পেতুমরন। | 
[ অনন্ত ডানাদকের গেট-উইং দিয়ে 
ঢোকে, বিন্দু তাকে দেখে দোড়ে যায় |] 
অনন্তকাকা, অনন্তকাকা, তোমাদের পাল শুর হতে আর কত দেরী গোঃ 
অনন্ত । বেশী দেরী নেই গো, একটু গুইচ্যে নি। গাঁয়ের লোকজন এসে 
পড়াঁলই আমরা শুর করে দেব ॥ রতনদা, ও রতনদা-_- 
রতন। (নেপথ্যে ) এই, তোরা গান থামা, মাষ্টার আবার হাঁক পাড়ছে। 
[ গান থেমে যায়। ] 
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পাঁণ্ডতমশাই। আহা, আবার রতনকে ডাকতেছে কেন? ও নিচ্চয়ই ব্যন্ত 
এখন | আমি বরং সামনে গে বাস। 

অনস্ত। না, না, পাণ্ডতমশাই, আপাঁন এয়েচেন খবর 'দিইান শুনলে 
রতনদা' খুব চটে যাবে । রতনদা,-ও রতনর্দা,- 


[ রতন চটে গিয়ে অনন্তকে বকতে বকতে 
কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডে ঢোকে | ] 


রতন । তখন থেকে রতনদা;_রতনদা,_তোমার রতনদা মইরেছে । শেষবারের 
মত পালার মহলা করে 'নিচ্ছি, তুমি রতনদা,_রতনর্দা, বলে হাঁক পাড়ছ ! 

অনন্ত । কি, তখন থেকে মহলা করছ। পাঁণ্ডতমশাই দাঁড়বে রয়েছেন, 
তুমি মহলা করছ ! 

রতন । আগে বলাঁব তো,"""কখন এলে গো; ভেতরে বসবে চলো- 

পঃ মঃ । আরে না না, তোমরা সব ব্যহত এখন। তা তোমাদের পালা দাঁড়াচ্ছে 
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রতন। পালা'''বেশীর ভাগ ছেলেপুলেই তো পালার িছ; বোঝে না, 
তার ওপরে এরা সব আম্বা ধরোৌছল নবান্ের দিন যে করেই হোক পালা 
নাবাতিই হবে । তাই তাড়াহ্‌ড়ো করাত হল"" "কিন্তু গণ্পোটা খংব 
জোরালো । ক বলব তোমারে” অ--ওনীতর একেবারে গোড়া ধার টান 
মেরেছে । 

পঃ মঃ। কি রকম-ক রকম ? 

রতন । মানে-_ক বলব, সম্পান্তর ওপর মাঁলকানা 'কিসে বত্তায়- জন্মে না 
কচ্মে, তানেগস্প। 

পঃ মঃ। তার মানে, তোমাদের সেই ঝাণ্ডা গুড়ানো পালা ? 

রতন । কথাটা বলেছ মন্দ না। আজকাল সব পালার শুরুতে ণেষে ঝাণ্ডা 
উড়াতছে। আমাদের পালাটা সে রকমই--একম্তু কায়দাটা আলাদা । 


খাঁড়র গণ্ডা গু 
গণ্পের মাঝে একটা উপক আছে। একধারে এক রাণী, আগ্প একধারে 
এক দাসী, আর মাঝখানে এক বাচ্চা । এই বাচ্চারে নিয়ে এবার রাণীতে 
আর দাসীতে টানামাঁন। মাঝখানে আবার এক পাগলা কাজী আছে 
সেষে শেষমেষ কারে বাচ্চাটা দেবৈ."'দূর_-কতায় আমি তোমারে পালা 
বোঝাতে পারব নি, ণন্তু শেষমেষ পালাটা আসল জায়গায় পেণছে যায় । 

অশোক ও অলোক। রতনকাকা, রতনকাকা__ 

রতন । কে হাঁক পাড়ছে যেন £ 

অনন্ত । অশকার গলা মনে হচ্ছে! 

অশোক । রতনকাকা,»রতনকাকা, এ ওরা আসতেছে । 

অনন্ত । কারা-্কারা আসতেছে ? 

অশোক । লস্করমশাই আসতেছে, সঙ্গে অনেক লেঠেল-_ 

রতন ।॥ তা এতে ভয় পাবার ক হয়েছে £ 

অশোক । আমরা এ পণ্চাননতলার মোড়ে বসে আমড়া খাচ্ছিলাম, তখন 
শুনলাম ওরা বলাবাল করছে আল কেটে আমাদের ময়নাবলের উত্তরের 
জাঁমতে নোনা জল ঢ্াঁকয়ে দেবে। 


গোপাল। সে কথা, ও জামর অর্ধেধ ধান তো এখনও তোলা হয়ান ! 

কার্তক। এঁষযে, এ আসছে মাহম লঙ্কর। | মাহমের সদলবলে প্রবেশ । ] 

শ্রীকান্ত । কা গো, পত আটকে দাড়ালি কেন তোমরা ? 

অনন্ত । শহুনলেম । আপনারা আমাদের জাঁমতে নোনা জল ঢ:কুতি যাচ্ছেন £ 

শ্রীকান্ত। তোমাদের জাম? তোমাদের আবার কোন, জাম হে? 

অনন্ত। বেশ ভালোই বুজাঁত পারচো তো 'ছকান্তমণাই, কোন: জাঁমর কতা 
বলাঁচ_-এঁ ময়নাঁবালির উত্তরের জাম । 

শ্রীকান্ত । এ'্যা! ও জাঁম আবার তোমাদের কবে হোলো গো ? 

অনস্ত। গত এক বছর ধরে। 
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শ্রীকান্ত । তার মানে ? 
দয়াল। মানে তো জলের মতো । গত বচর যবন এ এলাবায় সব ভেড়ীতে 
মাচের মড়ক লাগল, তন ভস্করমশাই মাচের ব্যবসায়ে নোকসান দেখে 
আল: না মূলোর আড়ং খঃল্লে ক্যানংএ_ 
গোপাল। আর তামরা তবন সব্ব'ই মিলে উত্তরের নোনা জাম উদ্দার বরে 
ফসল ফলালাম । সেই তকন থেকে ও জাঁম আমাদের হ'লো। 
শ্রীকান্ত । এই দ্যাকো আড়বুজোর কতা! জাম কি বেশ্যা মাগীযে যকন 
পাচ্চে ভোগ করে 'নিচ্চে ! 
হারান । এ্যাই, পাঁণ্ডতমশাই আচেন সামনে, আর একবার মুখ খারাপ করাল 
জিব.টেনে ছিড়ে ফেলবো । 
রতন । দাঁড়া হারান, না গোমন্তামশাই, জঁম বেশ্যা মেয়েনোক নয়। জাঁম 
হ'লো মা, বুজলে? মা। যে আদর করে, যে যত্র করে,যেমাতায় 
রাকে; জাম তার। 


মাহম। এই: দ্যাকো, রতন বাধজণর আবার যান্রাপালা বরে করে সব 
সময় এট্ুু এযাবটোন করে বতা বলাচায়। তা দ্যাকো বাপ7, ও জাঁমটা 
আমার--ও জমিতে আমার অধিকার । 

কাক । আদবার! এট্রা বতা সাফ সাফ বুঝে নিন, গত »নে ময়না" 
গুনের মাছের ভেড়তে ম্ডুক ন'গল। নাভের গড় শ.কোতে দেখেই 
আপাঁন পালালেন, আর আমরা তকন:'"' 

মাহম। বুঝেছ, বুঝেছে, অজ ধাত্গালা গইবে, তাই তোমরা এট 
গরমে আচো, 'িম্তু এগ্রা কতা.যে বুঝাঁতই হবে বাগ্ধনেরা, এ জামাত 
তোমাদের এক বছরের আর আমার যে সাত পুরুষের অধিকার । 

পঃ মঃ। মীহম, কতায় শুধদ কতা বাড়ে। আম এটা কতা বাঁল, দ্যাকো 
বাবা, এই এরা বলত গোল কি, অসাধ্যসাধন বরেচে, নোনা জাঁমকে 
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উঁটত করে দেবার ফপল ফাঁলয়েছে, কাগজে নেকাঁনাক হচ্চে দেকেচ 
নিচ্চয়। আমাদের এই সৌঁদরবন এলাকার বেবাক জাঁম উন্দার করে 
যাঁদ ফসল ফনানো যেত, তাতে নাক সারা দেশের ঘাটশাত মিটে যেত । 
এমন একটা ভালো কাজ শুরু হয়েচে এ অঞ্লে, আর তুম এ অগলের 
মাতা, এতে তোমারই মান বাড়বে । আম বাল ?ি, তুমি বরং & জাঁমটা 
ওদের দে দাও, আর ওরাও না হয় কিছ: মূল্য ধরে দিক । 


মাহম । দেশ উদ্দার তো খুব ভালো কতা, দ্যমী কতা, তা ওরা সরকারের 
কাছ খেকে জাম চেয়ে করুক না ও-সব। পরের ধনে পোদ্দাঁন করাটা 
ক উাচত কাজ হ'চ্চে পাণ্ডিতমশাই । 


অনন্ত। পরের ধনই বটে। ইংরেজ মহাজনের যাকে তাকে জাম লাটে বেছে 
দিতে নাগল, আর আপনারা 'দিগী মহাজনেরা, নামমাত্র দমে আর কাটিং 
ঘুষ 'দয়ে সেগুলোকে হাত করলেন, তারপর চারপাশের যত ইতরজনের 
ছিটেফোঁটা জাঁম কব্জা করে িজেদের জাম বাড়াতে নাগ:লন। ৃ 


মহম ৷ বাঃ বাঃ বাঃ বাঃ, অনন্ত মান্টার ! কে বলবে গো» তোমার বাপ ছিল 
হেলে চাষা । 

নবা। এই লস্করমশাই_- 

রতন। এই নবা বোস, বোস। 

মাহম। তা এতই যকন খবর রাকো, এটুকুও নিচ্চই জানো, আমাদের যেটুকু 
শ্রীবপাদ্ধ, সবই আইন-মোতাবেক হয়েছে । 

সনাতন । সে তো আপনাদের 'নাঁজাদন স্াবাদর জন্য বানানো আইন । 
ভাবাঁবন নাঃ এ আইনেই চেরোকাল চলবে । বেশী নোকের কাজে যে 
আইন নাগে; সে আইন একদিন হবেই । 

মহিম। খুব ভাল কতা, কিন্তু যাঁদ্দন না তোমাদের এই জনতা-আইন চালু 
হচ্চে তাঁদ্দন এই সাবেক আইনগ;লোকে যে মেনে চলতে হবে বাবাজী ॥ 
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অনন্ত । গফ বছর, ফি ব্ছর নোনা জল ঢুইক্যে গরীব চাষীদের জাম হাসিল 
করাকেও তো আপনার সাবেক আইনে চার করাই বলে ? 

শ্রীকান্ত । 'জিবের নাগামটা একটু টানো, বড-ডো বাড়াবাঁড় হ'চ্চে। 

কার্তৃক। বাড়াবাঁড় ঃ বাড়াবাড়ঃ এই ষে আপনার পো ধরে এয়েচে সব 
কাঁলমুদ্দী, গণশা, ইয়াঁচন, নয়ন বাগদী, এরা সব ধনচ।ষা ছিল না ? এদের 
জাঁমগুলো সব গ্রাস ক'রে মাচের ভেড়ীর 'দিন-মজ:র বাইনে ছেড়েছেন । 
কী গো কালমুদ্দী চাচা, ম:খের ওপর সাফ, সাফ বলতে পাচ্চো না-_ 


বল, কে কে তোমাদের জমি খেয়েচে 2. [ কাঁলমযুদ্দশ কেদে ওঠে, মাহমের 
হীঙ্গতৈ লেঠেল তাকে মারে । ] 


নবা। শালা নেঠেলের পো নেঠেল, তোর একাঁদন দি আমার একাঁদন-_ 

টগর । তুমি ওকে মারলে যে? তোমার ন্জা করেনা, 'নজের জাতভায়ের 
গায়ে নাঠি তুলচো ! 

পাঁচ । ম্যালা টাকাই টাকাই কোরো না চগরম'ণ, মালিবের নুন খেয়ে, 
দরকার পড়াঁল দু দশটা নাশ ফোঁল দিতে পারি। 

টগর । তাতো ফেলবিই। তোকে যখন তোর মায়ের পেটে ছেকে টেনে বের 
বরেছিল তকন কি তোর মা ভাবাঁভি পেরেচিলো তুই-ই একদিন দু টাকার 
নোবে তোর নিজের ভাই-এর মাতায় ডান্ডা মারাব ! 

নামতা। কি কর।ছস 2 থাম থাম টগর 

টগর । বড়নোকের ব/ড়র কুকুর ভাবজে যে, বা/ডুটা বুজি তারই । 

গাঁচু। এ্যাই? মুক সামনে বতা বলাব। নাঠি 'বিন্তু মেয়েঞেলে মানবে না। 

টগর ॥ মারো না, মারো । ছিঃ 1ছঃ 1ছঃ, তোর নচ্জা করে না--এট্রা মানুষ 
তোকে দেকে ভয় পাচ্চে । তোর নজ্জা করে না, ছিঃ ছিঃ'"' 

রতন । এই নাঁমতা, টগরররে সামলা । 

নমিতা । দাকো দেক, পাগল মেয়ের কাণ্ড ৷ চল্‌ দৌঁক, চল, চল 
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অনস্ত। সাবেক আইন? সাবেক আইন মানাতি গেল আপনার কেমরেই 


তো আগে দাঁড় পরবে লস্করমোশাই । 
শ্রীকান্ত । তার মানে ? 
পাঁচ । বত্তাবাবন, একানে তো আর স্হ্য হচ্চে না। চলুন, আমরা ময়নাবালর 


দিকি যাই। চল- রে সব। 
[ কয়েকজন বর্শাহাতে ঢোকে |] 
পাঁচ। কত্তাবাবহ, একবার হুকুম দিন । 


শ্রীকান্ত । বাব, বাব; বাবু । 
মাহম। উ*, পণ্ডিতমশাই, আগ্নার সামনে এরা মানার মান নষ্ট করলে। 
ব্যাপারটা ভালো হ'ল না। আর রতন বাবাজণ, আজকাল তো শহরেই 
থাবা হয়। যাত্রাপালা গাইতে দু্দনের জন্য গ্রামে এসেচো, দুদিন 
বাদেই চলে যাবে। তা যাওয়ার আগে এই এর, এর, ওর--এদের কাচে 
আমার কত সত্দ পাওনা আচে সেই 'হসেবটা কে নিয়ে যেও। আর 
অনন্ত মান্টার, তুম বোধ হয় ভুলে গেচ তোমার পাইমারী ইস্কুল আমার 
ডোক্েই চলে। অ.'” তুই নেড়ের পো নেড়ে, ”িজনের সামনে চোকের 
জলে আমার মান ভাসালি। রমজানের সময় ছ-ছটা বাচ্চার হাত ধরে 
আবার কর্জ চাইতে আসতে বে, সে কতাটা বোধ হয় ভুলে গিয়োচাল। 
পণডতম*।ই, আম এখন যাচ্ছ, 1কতু আবর আঙস্ব। আর সঙ্গে এ 
বে-আই!ন কালো গাড়ীটাও নয়ে আসবো । তারপর যাঁদ কোর্ট, কাচারীতে 
যেতে হয়, তা হলে সেকানেও যাব। সেকানে 'িগ্তু সাবেক আইনও 
চলবে । যাই; তা হলে পাঁডতমশাই, চল 
লেঠেল। হারাম, বডড তেল বেড়েছে তোমার--- 
[ কাঁলমুদ্দীকে মারতে মারতে বোরয়ে বায়। ] 
কার্তক। (গান) মহাজনের লেঠেল পাইক 
যতই করুক ধাওয়া 
এবার গোলায় তুলাছ-***"" 


৮ নান্দীকার 


রতন । কি করাতিছিস ক ? 

কার্তক। গানটা একটু সেধে নিচ্চিলাম পালা শুন হচ্চে তো । 

রতন । জায়দা ফাঁজল হইচ তুমি । 

পঃমঃ। আচ্ছা ঝামেলা গেল যাহোক । তা ইয়ে, তোমরা পালা শুরু 
করবে না? লোক আসার সময় হয়ে গেলা তো ! 

রতন। হ্যাঁ, সময় প্রায় হ'য়ে গেল । 

দয়াল। রতনদা, -পালাটা আজ বন্দ রাখলে হোত নাঃ লম্কর যাঁদ নোকজন 
নিয়ে আবার ধিরে আসে ? 

পাণ্ডত। না বাবা, পালা বন্দ কোরোনা। অশুভ শান্তর ভরে নজেদের 


কাজ বন্দ রাখা যে বড় পাপ। পালা বন্দ কোবো না। 
[ রতন পাণ্ড তমণাইকে প্রণাম করে । ] 


রতন । পাঁণ্ডতমশাই, আপাঁন সামনে গে বন । আমরা পাল। শুরু 
করাতাচ। চল ভ ই সব, প্রহ্গুত হয়ে নাও। অনন্ত মাঙ্টার, গ্রাবকবন্দরে 
পাঠায়ে দাও_-। গায়কবর্ন, তোমরা প্রঙ্তত। অনন্ত মাম্টার, সব 
প্র্তত। একটা ঘণ্টা বাঁজয়ে পালা শুরু হবে । 
[সকলে প্রস্থান করে । নেপথ্যে ঘণ্টা বেজে ওঠে 
পালা আরম্ভ হয় ।] 


[ নবাববাঁড় ] 
গায়ক। সে অনেক বছর অ।গের কথা 
বল নাহে 
ঠিক মনে নাই-_ 
তা হবে চার-পাঁচশো সাল 
তা হবে 
হবে 
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এই বাংলাদেশের আকাশ জড়ে স'্দুরে মেঘ লাল । 
সারা দেশের মালিক তখন জাফরখাঁ সুলতান 
আর ছোট বড় নবাবেরা পরগণা চালান । 

দৌলতপুর পরগণাতেও 

এক যে ছিলেন নবাব 

মন্দ তাঁকে বলত তারা 

কারা হে? কারা ? 


যাদের নন্দে করা স্বভাব 
|ছ'ছ ছি 


তাদের মুখে য্গ যুগে পড়ুক চুন আর কাল 
তাদের মুখে যুগে যুগে পড়ক চুন আর কাল 
দৌলতপ[ুরের রাজ্য চালান 
নবাব আব্বাস আল 
নবাব আব্মাস আল 
ধনরত্বে সিন্দুক বোঝাই বেগম জ্যান্ত পরী 
ফুট-ফুটে তাঁর ছেলের মুখে ৮'দের গড়ার্গাড় 
ূ চাঁদের গড়াগ্াড় (কোরাস ) 
অন্য কোন জায়গীরদার গোড় পাণ্ডূতে 
পাল্লা দিয়ে পারবেন না তাঁর তিন সীমানা ছ'ুতে 
আন্তাবলে হাজার ঘোড়া, রাষ্তাতে ভিখারী 
লোকলঙ্গকর, লেঠেল, পাইকঃ কামান-বন্দঃকধারী 
হায় হায় কামান-বন্দ;কধারী 
দরবারে ভার আ'জঁহাতে উমেদারের সার 
দৌলতপ[রের রাজ্য চালান নবাব অব্বাস আল 
নবাব আব্বাস আল 


৯০ 


জনতা । 
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কেমনে বর্ণিব আম, তাঁহার গুণগান 
কেমনে বার্ণব আমি; তাঁহার গুণগান (কোরাস ) 
ঠেকায় কেডা 
সাধ-আহলাদ পূর্ণ সবই, পূর্ণ ধনমান 
তারপর তারপর 
এমতকালে একদন ইদের মোনাজাতে 
নবাব এলেন মসাঁজদে, বেগম এলেন সাথে 
নর্বাব এলেন, বেগম এলেন সাথে । 

[ মণ্চের মাঝখানে প্র।সাদতোরণের সামনে অনেক ভখারী এবং 

আরজক'রীর দল | হাতে রুগ্ন শিশু, ভক্ষার পান, কাঠের পা, 
আবেদন প্র ইত্যাঁদ । সপ্পারবারে নবাব এসে দাঁড়ান । ] 

হুজ.র মা-বাপ, হুজুর মা-বাপ । 
আল্লা আপনাকে খুব সৎ রাখবেন হুজহরে আলি" 
জাহগনা, এত খাজনা দতে হলে আমাদের গ্টের দান।পা!ন 
আগের বারের জড়াইতে আমার পা কাটা গেছে সাহেব_ এ-_আলম ) 


আম কোথা থেকে" 


সং 


আমার ভাই বেবসম্র, বড়া কাজী ভুল বরে**গোঞ্তাক মফ হয় 
মাঁলক, এই বাচ্চাটা সারাদন দানা কার্টন. 

খুসপাহশর বাম থেকে আমাদের ছেজ্টোকে রেহাই দিন । আমাদের এ 
একটাই ছেলে, দয়া করুন হজুর***** 

মালক মেহেরবান, তোষাখানার খাজা?9 ঘুষ খায়*****" 


সবলে । আচলা আপনাকে দু'নয়ীর বদনা বানাবেন হুজুর 


(এবজন বান্দা আণজর্চন্র সংহহ হরে, অর এবজন থুল ছেকে 
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ভিখারীদের পয়সা দেয়। পাহারা চাবুক হাঁকড়ে জনতাকে 
পেছনে সরিয়ে দেয় | ) 
২য় সৈন্য” পিছন হটো, মসাঁজদের রাষ্তভা সাফ করো ! 
[ বাণ্দারা সংদৃশ্য-খোলা পাঞ্কীতে বয়ে আনে নবাবপনত্র বলব?লকে, 
জনতা হৈ হৈ করে ওঠে । ] 
জনতা | শাহজাদা ! ( তারপর সমবেত জনতার কণ্ঠে একসঙ্গে ই শাহজাদা ! ) 
* এ নবাবের ছেলে" 
* আমি দেখতে পাচ্ছি না। ধাক্কা, দচ্ছ কেন ? 
* কি সুন্দর দেখতে": 
* আরে বূড়বাক তুই একাই দেখাব নাক নবাবের ছাওয়ালকে ! 
সকলে । আজ্লা আপনার বেটাকে সলামৎ রাখবেন হজঃর""' 
[ জনতাকে আবার চাবুক হাঁকড়ে সারয়ে দেওয়া হয়। আত্নাদ। ] 
একজন সৈন্য । জাঁহাপনা, মহারাজা গণেশ আসনাকে ঈদের সেল্মাম জানাতে 
এসেছেন । 
[ মোটা হিন্দ: রাজা এাঁগয়ে এসে নবাবকে সম্মান দেখান । 1 
রাজা গণেশ । ঈদ মোবারক, নাঁদিরা বেগম । 
[ তূ্ধধবান শোনা যায়, ঘোড়ার খ:রের শব্দ থামে । একজন দূত 
হাঁপাতে হাঁপাতে নবাবের সামনে এসে দাঁড়য়ে কুর্ণিশ করে । নবাবকে 
কাগজপত্র দেয়ার জন্য হাত বাড়ায় ৷ নবাবের ইঙ্গিতে হাবিলদার সরাজ 
দূতের কাছে এ্রাগয়ে এসে তাকে থামায় । রাজা গণেশ সাঁন্দগ্ধ 
দরাঘ্টতে ওদের দিকে তাকায় । ] 
রাক্বা গণেশ ॥ 'দনটা আজ বড়ো ভালো । কাল রাতে খুব বাঁন্ট হচ্ছিল। 
ভাবলাম, আপনাদের ঈদের দিনটাই মাটি হলো। এখন দেখুন 
ঝকঝকে নীল আকাশ । আ বুলবুল সাহাব । (বুলবূলকে আদর 
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করে) পা থেকে মাথা খাঁটি নবাব। সেলাম বুলবুল সাহাব, ঈদ 
মোবারক । 

নাদিরা। রাজাসাহেব, আপনাকে একটা খুশীর খবর শোনাই । আমাদের 
নবাব ঠিক করেছেন পূবাঁদকের ঝোপাঁড়, বান্ত সব ভেঙে সাফ: করে দিয়ে 
একটা নতুন মাঁঞজজল বানাবেন। আর, তার সঙ্গে একটা বাগিচা । 


রাজা গণেণ।॥ বড় ভালো খবর বেগম সাহেবা, চারপাশে তো খাল দাঙ্গা, 
হাঙ্গামা, লড়াই । ভালো কথা, আব্বাস ভাই, লড়াইয়ের গক খবর ? 
(নবাব সাহেব কোন উৎসাহ দেখান না ।) শুনলাম, সংলতানের ফৌজ 
নাক ব্র্ষপুঘ্রের ধারে মার খেয়ে হটে এসেছে? ভাবনার গছ: নেই, 
ক বলেন £ 

নাঁদরা । বুলবুল: কাশছে! (নবাবের কাছে গিয়ে) শুনলেন আপান 
নবাব সাহেব ? (দুই হোকমকে তীক্ষবস্বরে ) ও কাশছে ! 

১ম হোকম | কি বলাছলাম হেঁকিম নয়ীম্ীদ্দন, শিশুর মানের জল আরো 
গরম করা উীঁচত ছিল! জলের তাপমান্রায় একটু গোলমাল হয়োছল 
বেগম সাহেবা । | 

২য় হেকিম। বাজে কথা বলবেন না, হেকিম মহাঁতীদ্দন ! মহামান্য হোকম 
আলতাফভীদ্দনের মত অনহসারেই জলের তাপমান্না কুসুম কুসুম রাখা 
হয়োছল। রাতে সামান্য হিম পড়ার জন্যই এমনটা হয়ে'ছল বেগমসাহেবা ॥ 

নাঁদরা। (চেচিয়ে) এখন থেকে খেয়াল রাখবেন ॥। নবাব সাহেব, চলন 
আমরা মসাঁজদে যাই। 
[ বাঁদিকের তোরণ দিয়ে নবাব সপাঁরবারে বান্দাদের সঙ্গে মসাঁজদের 
দিকে যেতে থাকেন। সবার পেছনে রাজা গণেশ । হাবিলদার সিরাজ 
দুতের প্রাত নবাবের দ্ান্ট আকর্ষণ করেন । ] 

নবাব । নামাজের আগে নয়, সিরাজ । 


খাঁড়র গণ্ডী ১৩ 


সিরাজ । ঈদের নামাজের আগে নবাব কোন কথা শুনবেন না। যাও, দোস্ত, 
ভালো করে খানা খেয়ে আরাম করো । 
[ হাবিলদার সিরাজ শো।ভাষানায় যেগ দেয়, দূত 'বিড়াবড় করে 
শাপান্ত করতে করতে প্রাসাদতোরণ 'দয়ে ঢুকে যায় । একজন 
সোনক প্রাসাদের ভেতর থেকে বাইরে এসে তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে 
যায়। ] 


গায়কবস্দ । শহর ছিল শান্ত খুব, শুধু মসাঁজদের এ মাঠে, 
পায়রাগুলো বকম বকম: ছড়া কাটে 
নবাব-মাঁঞ্জলের 'সপাহী এক ছোড়া 
চাকরাণাঁটার সঙ্গে দেখো করছে মস্করা 
এ ছড় বোধ হয় নাইতে গগিয়োছিলো 
নদীর ঘাটে 
পায়রাগুলো বকম, বকম ছড়া কাটে । 


[ একাঁট মেয়ে তোরণের মধ্যে 'দিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করে-__তার 
হাতে সবুজ পাতার একটা বড় পহুটলি |] 
সৈন্য । ব্শাপারটা কি? বাব অজ ঈদের নামাজে গেলেন না। ধর্মে, কর্মে 
আর মাত নেই বাঝ ? 
লুৎফা। যাবার জন্য তৈরী হয়ে'ছ_ হঠ' হুকুম হলো ঈদের খানার জন্য 
হাঁসের মসতল্ম হবে। আরো একটা হাঁস লগবে । আমবেই আনতে 
যেতে হলো । আম হাঁস খুব ভ।ণলা চিন তো। 
সৈন্য । হাঁস! (দদ্দেহের ভণ বরে) আম দেখতে চাই, এ হাঁস বস্তুটা 
শক রবম। (ল:ংফা বোঝেনা । ] মেয়েদের ব্যাপারে একটু হুশিয়ার থাকা 
ভালো । কথায় বলে না “মেয়েদের মুখে এক; মনে আর । 
ল্‌ংফা । (গট:গরট- করে সামনে গিয়ে হাঁসটা দেখায় ) এই যে! যাঁদ' সাত 
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সেরের চেয়ে এক কঁচ্চাও কম ওজন হয় তো আম সব পালক কটাই খেকে 
ফেলব । 

সৈন্য । আঃ, বড় জবর হাঁস বটে। হাঁসেদের বেগম । নবাব নিজে এইটি 
খাবেন । তা হলে লৎফা 'বাঁব আজ আবার নদীর ধারে গিয়েছিলেন ! 

লুৎফা | হ্যাঁ, হাঁস-মুর্গীর খামারবাড়ীতে | 

সৈন্য । ও, খামারবাড়ীর কাছে? উত্তরের বটগাছের ধারে সেই ছোট্ট ঘাটে 
যাওয়া হয়নি ? 

লুৎফা। বটগাছের ধারে আমি তো যাই কাপড় কাচতে । 

সৈন্য । (অর্থপূর্ণভাবে ) তা তো বটেই। 

লুৎফা। ক বটেই? 

সৈন্য । না, ব্লাছ তা তো বটেই। 

লুৎফা। বটগাছের ধারে কাপড় কাচলে ক্ষত কি ? 

সৈন্য । 'বটগাছের ধারে কাপড় কাচলে ক্ষতি ক।, এটা বড় জবর বলেছেন 
সোনা 'বাঁব ! 

লুৎফা । 'সপাইয়ের কথার মানে বুঝছ না। এ্যাতো হাঁসর কি হল ? 

সৈন্য । (ধূর্ত ভাবে ) মেয়েকে যাঁদ বাল ওখানে 'কি ঘটে, মেয়ে তা হলে চটে, 
মেয়ে তা হলে পটে ! 

লুংফা। ওখানে ক ঘটে! কি আবার ঘটে 2 


সৈন্য । ঘটে ঘটে । বাবর বোধহয় জানা নেই ঝটগ্রাছের প্‌বাঁদকে একটা 
বড় ঝোপ আছে আর সেই ঝোপ থেকে সব দেখা যায়, খন কেউ ওখানে 
বসে কাপড় কাচে তখন যা যা হয়-_সব। 

লুৎফা। ক হয় ওখানে, িপাই এত রহস্য না করে সাফ: সাফ কথা বললেই 


পারে। 
সৈন্য । হয়--অনেক কিছ; হয় ওখানে আর অনেক কিছ; দেখাও যায় । 
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লুফা। খুব গবমের দিনে আম ওখানে হাত-মখ ধুই। তা'সিপাই কি 
সেই কথা বলতে চায় ? 

সৈন্য । শুধু মুখ-হাত নয়-__আরো বেশী । 

লুংফা। আরো বেশী কি? বড় জোর গলাটা__ 

সৈন্য । গলা তো বটেই''আরো একটু বেশী (হৈ হৈ করে হাসে )। 


লুফা। (রেগে) তোমার লঙ্জা করে না মন্‌সুর মিঞা! গরমকালে 
ঝোপের মধ্যে সারাদন লাকয়ে বসে থাকো, কে কথন নদীতে হাতমুখ 
ধোয় সেই দেখার জন্য 2 ছিঃ! আর সঙ্গে বোধ হয় অন্য সেপাইদেরও 
নয়ে যাও! (দৌড়ে ভেতরে চলে যায় । ] 


সৈন্য । (চেচিয়ে) আরে না না, অন্য কোন গসপাহী থাকে না! [সৈন্য 
দৌড়ে লুংফার খোঁজে চলে যায় ॥ ] 


[ নেপথ্যে আবহে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের আওয়াজ শংরু হয়। 
রাজা গণেশ মসাঁজদের দিক থেকে দ্রুত প্রবেশ করে। একজন 
[সপাহা? ও হাঁবলদ,ম সংলেমান তাঁর দুপাশে এসে দাঁড়ায় । ছোট 
পৃখক আলোতে দেখা যায়, রাজা গণেণ ওদের মোহর "দিচ্ছে এবং 
প্রাসাদ ঘিরে ফেলার যড়যন্দ করছে । বড়যন্তের শেষে সুলেমান. 
ও একজন সিপাহী প্রাসাদের ভেতরে ঢোকে । রাজা গণেণ একজন 
সৃপাহীর সঙ্গে বোঁরয়ে যায়। প্রাসাদের ভেতর থেকে নানাবিধ চিৎকার, 
হ'ীশয়ার ইত্যাঁ্দ শোনা যায়। দুর থেকে আজান ভেসে আসে । 
নবাব শোভাষান্লা নিয়ে মসাঁজ. দরজা 'দয়ে ঢোকেন । ] 
নাঁদরা। ( যেতে যেতে ) মালের চারপাশে এত বাঁ ঝোপাঁড়-''আমার 
দম.বন্ধ হয়ে আসে ! নবাব সাহেবের সৌদকে নজর নেই । ওর সব কছুই 
বুলবুলের জন্য''*বহলবুলের জন্যেই সব ঠক । আমার জন্য কছ: না। 
[ বেগম নাঁদরা ভেতরে ঢুকে যায় । ] 
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নবাব । রাজা গণেশ আমাকে ঈদ মুবারক করলেন শুনলে তো? ঈদ 
মুবারক তো খুব ভালো কথা । কিন্তু কাল রাতে তো দোৌঁলতপ:রে 
বুন্ট হয়ন। তারমানে বাঘ সেখানে হয়েছিলো যেখানে রাজা কাল 
রাতে ছিলেন । তাহলে রাজা কে'থায় ।ছলেন ? 

দিরাজ | এ ব্যাপারে তো খোঁভখ্র নেওয়া দরকার 


নবাব | হ্যা, খুব জলাঁদ খবর নেওয়া দকুকার 1 কালকেই ! 
[ সেই দূত নবাবের দিকে এগোতে থাকে? ] 


[সরাজ। রাজধানী থেকে দূত। আজ সকালে ও সুলতানের কাছ থেকে 


গোপন ফরমান নিয়ে এসেছে হজ.র । 
নবাব । দুপুরের খানার আগে নয় ঠসরাজ। (নবাব চলে যায়। দূত 
উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায় । ] 
[রাজ । দূপ:রের খানার অগে নবাবকে লড়াইয়ের খবর দেওয়া 'ঠিক হবে না। 
দূত | কি, দুপুরের খানা! বুঝতে পারছ না, সুলতানের ফৌজ চারপাশে 
মার খাচ্ছে। সুলতানের যাঁদ হার হয়, তা হলে তোমাদের নবাব 
আব্বাস আলির কি হাল হবে বুঝতে পারছ 2 যাও, জিন্দেগীর শ্ষে খানা 


খাও গিয়ে । 
সিরাজ । আহা, ঘাবড়ানোর 'বছ, নেই দৌন্ত। এখানকার 'সিপাহীরা সবাই 


আমাদের নবাবের জন্য নিজেদের জান 'দিয়ে দিতে তৈরী ॥ (প্রাসাদ থেকে 
বিরাট গোলমালের শব্দ। মেয়েদের তীক্ষ্ন 'চৎকার, শুম্ভিত সিরাজ 
তোরণ দিয়ে ঢুকতে যায় । দুজন সপাহণ দুধার 'দয়ে এসে তার বুকের 
সামনে বর্শা উ“চয়ে ধরে )। কি হচ্ছে? বর্শা নামা কুত্তা! হাতিয়ার 
নামাও সবাই । বুঝতে পারছ না নবাবের জান নেবার চেষ্টা হচ্ছে ? 


[ কেউ সিরাজের কথা মানে না। ওরা ঠাণ্ডা চোখে দেখে কি ঘটছে 
চারপাশে । সিরাজ প্রাণপণে চেঙ্টা করে ভেতরে ঢুকে যায় । 'সিপাহণরা 
পালায় । মণ শন্য হয়ে যায় । গায়ক প্রবেশ করে ।] 
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গায়ক । রথীমহারথীরাও অদ্ধ হায়রে 
ভাড়া করা লোকেদের ভরসায় নিশ্চিত 
বহু্দন কেটে গেল ক্ষমতায় 
বহ?দন িরাঁদন হয় না. 
হায়রে 
বদলায় দিন বদলায় রে। 
(নবাবকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পেছনে ীসপাহী। দূরে 
তূর্যধবাঁন। 'ভতরে বিরাট হৈচৈ )। 
[ নেপথ্যে গ্োলমালের আভাস । বান্দা-বাঁদী ইত্যাদরা হতচকিত 
অবস্থায় ভিতরে আসে । ] 
খানাবরদার । ঝুড়টা এ কোণটায় রাখ । কমসে কম এক হপ্তার খাবার 
আছে ওগুলোতে ! কেযেন আসছে? [দুজন হেকিম দৌড়ে বাইরের 
দেউীড়তে আসে । ] 
১ম হেগকম । নয়ঈমঞ্জদ্দন সাহেব, বেগম সাহেবার এই হালং- হেকিম 
[হসেবে আপনার কর্তব্য নার দেখাশোনা বরা। 
হয় হেকিম । মহাডীদ্দন সাহেব, ওটা আমার নয়, আপনার কাজ। 
১ম হেবিম। ওটা আপনার কাজ! 
হয় হেকিম। নাআপনার ! 
১ম হেকিম । আপি কর্তব্য করছেন না! 
২য় হোকম। কত'ব্যের মাথায় ঝাড়ু মার! 
৯ম হোকম । আপাঁন না হেকিম ? 
হয় হেকিম। দূর শালা ! [ দুজনেই পালায় । ] 
 খানাবরদার। সন্ধ্ের আগেই পালাতে হবে। তারপরে তো কালোকুতণ 
সেপাইগ-লো মাতাল হয়ে তান্ডব শুরু করে দেবে! 
খাঁড়র গণ্ডী--২ 


১৮ নান্দীকার 


রাঁধুনী। সুলতানের নাঁক হার হয়েছে চারপাশে দাঙ্গা শুর? হয়ে গেছে ! 
ধাই। সুলতানের সব নবাবকে_ আমদের আব্বাস আল নবাবকেও নাকি 


ফাঁসিতে লটকাবে ! 
রাঁধনী। কারা লটকাবে ? 
লুৎফা | হ্যা, কারা লটকাবে £ 
খানাবরদার । রাজা জায়গীরদাররা সব এক হয়েছে__কালোকুর্তাদের কনে 
নিয়েছে ! 
সাহস। আমরা তো চুনোপ'হটি-_ আমাদের কেউ কিছু করবে না। 
[ সিপাহী মনসুর বোরয়ে ভীড়ের মধ্যে ল্‌ংফাকে খোঁজে] 
গসরাজ। এখানে ক করছ £ 
[ একজন বান্দা চিতকার করে দৌড়ে পাঁলয়ে যায় । | 
কুত্তার বাচ্চা! নেমক হারাম। [সিরাজ একজন বান্দাকে তরোয়াল 
য়ে আঘাত করে ] এই হলো নেমক হারামের সাজা । মাঁঞ্জল ছেড়ে 
চলে যাওয়ার ইন্তেজাম করে নাও, যাও ! 
[ ?সরাজ বান্দা-বাঁদীদের তাড়িয়ে ভেতরে নিয়ে যায়। মনস[র 
অবশেষে ল্‌ৎফাকে খুজে পায় । ] 
মনসুর । লহৎফাঃ লদ্ৎফা, ল"খফা--"'":ও5 খুজতে খ'দজতে হয়রান হয়ে 
গেলাম ! তুমি ি করবে এখন 2 
ল্‌ৎফা। ?ি আবার করব? নসীপ;র গাঁয়ে আমার এক দাদা আছে, অবস্থা 
খুব খারাপ হলে তার কাছে চলে যাব। তুঁম'কি করবে ? 
মনসুর । আমার ওপর হুকুম নাঁদরা বেগমের পাহারাদার হয়ে যেতে হবে । 
লুৎফা॥। সৌঁক ? মীঞ্জলের িপাহীরা বিদ্রোহ করেন ? 
মনসূর ॥ (গম্ভীরভাবে ) হ্যা, তা করেছে। 
ল:ংফা। তাহলে এ মেয়ে লোকটার জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের-? 
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মনসুর । এ মেয়েলোকটার জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু 
হ?কুম হয়েছে আম্মুকে যেতে হবে । 

লুংফা। সপাহীর মাথায় গোবর! কোন কারণ নেই_কছ; না-_শুধু শুধু 
1সপাহী আগুনে হাত বাড়াচ্ছে! [ প্রাসাদ থেকে খানাবরদার লুতফাকে 
ডাকে ] আমাকে যেতে হবে। তাড়া আছে ! 

সনসুর। ল:ুৎফা 'বাব, তাড়াহুড়োর সময় ঝগড়া করা ঠিক নয়! ভালো 
করে ঝগড়া করতে গেলে সময় লাগে ! একটা কথা, বাবজানের মা-বাপ 
আছেন ? 

লুৎফা। দ-ানয়ায় কেউ নেই, এক ভাই ছাড়া । 

মনসুর ॥ সময় খুব কম-_-বাঁবজ্জানের শরীর-স্বাস্থ্যক রকম? জলের মধ্যে 
মাছের মতো ? 

লুৎফা। কখনো কখনো ডান কাঁধে একটা ব্যথা ওঠে। এছাড়া সব সময় 
সব কাজ পাঁর। আজ অবাঁদ কেউ কখনো নিন্দে করে নি। 

মনসুর । সে কথা সবাই জানে। ঈদের দিনেও যাঁদ সাত সকালে নদীর 
ধার থেকে হাঁস নিয়ে আসার দরকার হয় তো লদংফা 'বাঁব একপায়ে খাড়া ! 
আর একটা কথা, "বাব কি সবুর কাতে জানেন, না শীতকালেই আম 
খাওয়ার বায়না ধরেন ? 

লুংফা। সবুর ঠিকই করতে জানেন; কিন্তু যাঁদ একটা মানুষ খের়ালখুশব 
মতো যুদ্ধে যায় আর কোন খবর না পাঠায় তাহলে তো খুব 
খারাপ ! 

মনসুর । খবর ঠিকই আসে । [আবার খানাবরদার ভিতর থেকে লুংফাকে 
ডাকে | এবার শেষ আর সব চেয়ে জরুরী কথা ****** 

ুংফা। মনসুর মিঞা, বুঝতেই পারছ আমাকে অন্দরে যেতে হবে- খুব 
তাড়া, কুজেই আমার জবাব, হ্যাঁ! 


২০ নান্দাকার 


মনসুর । [খুবই অপ্রস্তুত ] কথায় বলে, “তাড়াহুড়ো হলো মরণের ফাঁদ ! 
তবে আরো একটা কথা চাল আছে £ “গরীব ব্যাটাদের সব কিছুতেই 
তাড়া” ! আমার গ্রাম হলো-*"*"* 

ভনংফা। কুতুবপদর । 

মনসুর । ও» বাঁবসাহেব তাহলে এর মধ্যেই আমার ব্যাপারে খোঁজ খবর 
গনয়েছেন ! এখন বলার বথা, গমঞার স্বাস্থ্য ভালো, কোন পোষ্য নেই । 
দশ মোহর মাস মাঁহনা, মাঝে মধ্যে ছাউ'নর তলবদার 'হসেবে আরো 
[বশ মোহর । আপনাকে শাদী করার আরজ পেশ করাছ ! 

লুংফা। এব্যবস্থায় আমার কোন অস্মাবধে নেই ! 

মনসুর । [গলাথেকে এবটা রুপোর চেনে ঝেলানো বব্চ খুলে নেয়। ] 
লুৎফা "বাব, চীদর তৈরী এই কবচটা আমার মায়ের। তুমি পরলে 
আমি খুশী হবো ! 

লংফা। পাঁরয়ে দাও মনসুর ম্ঞা ! 

[ মনসুর ল্‌ংফার গলায় পরিয়ে দেয় ] 


মনসুর । এবার আমি যাই, গ্রাড়ীতে ঘোড়া জততে হবে। আশা কাঁর 
[ববিজান আমার অবস্থাটা বুঝবেন । আর আমার মনে হয় লুৎফা 'বাবরও 
এখনই অন্দরের দেউীড়তে চলে যাওয়া উচিং। না হলে এখনই একটা 
গোলমাল শুর? হয়ে যাবে ! 

লুৎফা॥ ঠিক কথা মনসুর মিঞা । [দুজনেই অব্যবাস্থত চিন্তে দরণীড়য়ে থাকে ] 

মনসুর । বেগম সাহেবাকে তাঁর খাস সেপাহদের কাছে পেশছে দিলেই আমার 
কাজ শেষ। যুদ্ধ থামলেই আমি ফিরে আসব । দ-' সপ্তাহের মধ্যে 
নয়তো তিন সপ্তাহ, নয়তো চার""'আশা কার লুৎফা বাবর অপেক্ষা 
করতে অস্বধে হবে না! 
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লুংফা। [গ্রান] 
| তোমার জন্য রইব বসে ওগো আমার প্রিয় 
এখন যাও শান্ত মনে যুদ্ধে যোগ দিও 
যুদ্ধ বড় সর্বনেশে অনেক খুনোখুনী- 
সবাই ঘরে ফেরে না তাও তোমার 
পথ চেয়ে রইব আম 
মাথার ওপর রইবে চেয়ে সবূজ গাছটিও 
তোমার জন্য রইব বসে." । 
মনসুর । আল্লা তোনায় খহখনসীব রাখংন, বিদায় লুৎফাঁবাঁব ! 
[মাথা ঝ'ুকিয়ে কুর্ণশ করে। ল্‌ংফাও তাকে কুর্ণশ করে। 
তারপর হঠাৎ দ্ুুত চলে যায়। পিছনে 1ফরে তাকায় না| হাবিলদার . 
1সরাজ তোরণ 'দিয়ে বাইরে আসে । ] 
[সরাজ। বড় গাড়ীতে ঘোড়া লাগা । চুপচাপ দাঁড়য়ে আছ কেন উজ্বুক £ 
[ মনসুর লাফিয়ে উঠে ঠিকঠাক দাড়ায় । দৌড়ে চলে. যায় ॥ 
দু'জন বান্দা ভারী তোরঙ্গ ভিতর থেকে নিয়ে আসে । ওদের 
1পছনে বাঁদীদের ওপর ভর 'দয়ে টলতে টলতে আসেন বেগম নাঁদরা ॥ 
তার 'িছনে একজন বাদীর কোলে বুলবুল | ] 
বেগম নাঁদরা। কেউ না, কেউ না"**আমার দিকে কেউ কোন নজর দিচ্ছে 
না!..'আমার হালং খুব খারাপ। বুঝতে পারাছ না, আমি পাকে 
হাঁটছি না মাথায় হাটাছি! বুলবুল কোথায় 2 সব কিছ গাড়ীর ওপরে 
তোল তোরা ॥ সিরাজ, নবাবসাহেবের খবর পাওয়া গেছে ? 
গসরাজ । | মাথা নাড়ে ] আপনার এখহান রওয়ানা হওয়া দরকার | গাড়ীতে 
জায়গা কম, খুব জরুরী যেগুলো বেছে নিন বেগ্রম সাহেবা | 
[ রাজ দ্রুত বৌরয়ে যায় । ] 


৬ নাণ্দীকার 


নাঁদরা । 'স্ফ' খুব জরুরী ! জলদী খোলো । আম যেগ;লো বলে 'দাঁচ্ছ 
সেগুলো বার করে নাও ! 
[ তোরঙ্গগুলো নামানো হয়, খোলা হয় | এ সবুজ মেরজাইটা, হাঁ আর 
এ পশমী কাঠমজটা'''হে[িমদুটো কোথায় গেলো 23৪ আমার মাথার 
দরদ আবার বাড়ছে! ওঃ হ্যাঁ, এ মুক্তো লাগানো জোব্বাটা'*" 
[ লুৎফাকে ] এ'্যা, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস তুই! আমার নূনের 
পঁটালটা নিয়ে আয় জলাঁদ। 
[ ল:ংফা দৌড়ে চলে যায়, নুনের পুটাঁল নিয়ে ফেরে । ] 
নাঁদরা । [ একট অজ্পবয়সী বশাদীকে ] ওটা 'ছিশড়স না হারামজাদী। 
তরুণী বাঁদী। গোগ্তাকী মাপ হয় বেগম সাহেবা, এ কাঁমিজটার কু 
হয় নি! 
মাঁদরা । সে তো আম ঠিক সময়ে নজর দয়ে।ছলাম বলে ! মাথায় বু 
নেই ! খুন করে ফেলব তোকে কুত্তী ! [ মারতে থাকে ] 
[রাজ । [!ফরে এসে] বেগম সাহেবা জলাঁদ করুন! ৮হরে দাঙ্গা শুরু 
হয়ে গেছে ! [ বোৌরয়ে যায় ] 
নাঁদরা। [তরুণী বাঁদীকে ছেড়ে দেয় | ইয়া আল্লা, ওরা আমার কিছু 
করবে না তো? আচ্ছা, এ্যাই কেন করবে বল? [সবাই চুপ, নিজে 
[জাঁনষপন্র ঘাঁটতে থাকে ] বুলবুলের ক হোল ? ওঁক ঘুমুচ্ছে? 

বাঁদী। হ্যাঁবেগম সাহেবা। 

নাঁদরা। 'ঠিক আছে। ওকে একটু নামিয়ে বেখে অন্দর থেকে আমার 
জাফরানি চপ্পলটা জলদি নিয়ে আয়। [ধাই বাচ্ছাকে নামিয়ে রেখে 
ভেতরে যায় । নাঁদরা তর:ণী বাঁদীকে বলে-_ 1] আহম্মকের মতো দাঁরডুয়ে 
থাবি্ না[ তরুণী বাঁদী দৌড় দেয় ] নড়াঁব না--খবরদার, নয়তো চাবুক 
মেরে তোর পিঠের চামড়া তুলে নেব। ওঃ কি ভাবে [জানষপন্ 
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গুছিয়েছে দেখ! বিপদের সময় বোঝা যায় বান্দা-বাঁদীরা সব 
কেমন! 

[সিরাজ । বেগমসাহেবা, আমাদের এখখাান পালাতে হবে ! মওকা পেয়েই 
তাঁতীরা আবার গোলমাল শব করে 'দয়েছে। বড় আদালতের কাজী 
ওবেদুল্লাকে ওরা ফাঁসীতে লটকেছে ! চারপাশের সব মাঁঞ্জল জবালাতে 
জবালাতে ওরা এীঁদকে আসছে ! 

নাদরা। কেন? চাঁদির কাজ করা কামিজটা নিতে হবে । 

সিরাজ । [প্রায় টানতে শুর করে |] নাদিরা-__মঞ্জিলের কাছে দাঙ্গা শুরু 
হয়েছে ! বাচ্চা"''শাহজাদা বুলবুল কোথায় ? 

নাঁদরা | [ধাইকে ] হাজ্রেরা বাচ্ছাকে তৈরী করো, কোথায় গোল তুই, 
হাজেরা ? 

1সরাজ॥ [চলে যেতে যেতে ] গাড়ী নিয়ে যেতে পারা যাবে না আর! 
ঘোড়ায় চড়েই যেতে হবে আমাদের ! 

[ নাঁদরা বেগম এখনো জানষপন্র ঘাঁটতে থাকেন । মণ্ডের ওপর 
ফিছু কিছ? পোষাক ছুড়ে ফেলে । আবার সাঁরয়ে নেয় । নাকাড়া 
বাজতে শুরু করে । আকাশ লাল হস্ত থাকে । ] 

নাঁদরা । [ প্রাণপণে হাঁটিকাতে থাকে | কিছুতেই সেই 'সরাজি রঙের কুর্তাটা 
খুজে পাচ্ছি না। [হতাশ হয়ে বাঁদীকে ] সবগুলো নিয়ে গাড়ীতে 
রাখ ! হাজেরা এখনো ফিরল না কেন? 

1সরাজ। | 1ফরে এসে | জলাঁদ জলাদ, নাঁদরা ! 

নাঁদরা। [দ্বিতীয় বাঁদীকে ] দৌড়ো ! গাড়ীতে ফেলে 'দিয়ে আয় ! 

[সিরাজ । আমরা গাড়ীতে যাচ্ছি না! তুমি এখুনি এসো, নয়তো আমি 
একাই ঘোড়ায় চড়ে পালাবো। [সিরাজ বোরিয়ে যায় |] 

নাঁদরা ॥। হাজেরা বাচ্চাকে নিয়ে এসো, [দ্বিতীয় বাঁদীকে ] যা সাবেরা, ছুটে 
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দ্যাখ ! না, আগে ওগুলো গাড়ীতে রেখে আমন! যত ফালতু বাত! 
গাড়ীতে যাওয়া যাবে না ! হ্যাঁ, আমি ঘোড়ায় চড়ে যাবো ? 
[ হঠাং ঘুরে রন্তবর্ণ আকাশে চোখ পড়ে। ভয়ে 'পিছয়ে যার। 
দৌড়ে পালায় । তার পেছনে সিরাজ ॥ দ্বিতীয় বাঁদী মাথা নাড়তে 
নাড়তে ওদের পেছনে গেছনে যায় । বান্দারা ভেতর থেকে তোরণ 
দিয়ে বেরিয়ে আসে । ] 
বান্দা । সর্বনাশ! এতো প:ব দরওয়াজায় আগুন লেগেছে ! 
খানাবরদার । ওরা চলে গেছে? এবারে আমরা পালাবো কি করে ? 
সাহস। এখানটা এখন খুব গোলমালের জায়গা । [ তৃতীঘ বাঁদীকে] 
সাবেরা, আমি 'জনষপন্ন নিষে আস, তারপর একসঙ্গে পালাবো । 
ধাই। [ভেতর থেকে আসে, হাতে বেগম সাহেবার চস্পল ] বেগম সাহেবা, 
বেগম সাহেবা ! 
রাঁধনী । চলে গেছে। 
ধাই। কিন্তু বাচ্ছা [দৌড়ে বাচ্ছাব কাছে যায়, তুলে নেয় ] এটাকে ফেলে 
রেখে গেল ! সব জানোয়ার [ লুংফার হাতে বাচ্চাকে দেয় | লুৎফা, একটু 
ধর তো [ ছলনা কবে ] আমি গাড়ীটা দেখে আপস ! [ পালিয়ে যায় ] 
খানাবরদার । এক, এতো শাহাজাদা বুলবুল ! বাচ্চাটাকে নিয়ে কি 
করছ তুম £ 
লুৎফা। ওকে ফেলে গেছে ওরা । 
রাঁধুনী। বেগম সাহেবা ফেলে চলে গেল ওকে ? [ বান্দা-বাঁদী সবাই বাচ্চাকে 
ঘিরে দাঁড়ায় ॥ 
লুৎফা। চোখ িটাপট করছে-_-ঘ?ম ভেঙ্গেছে বোধহয় বাচ্চাটার । 
খানাবরদার। বেগম সাহেবার থেকে বাচ্চাটাকেই ওদের বেশী দরকার ॥ 
এঁ তো নবাবসাহেবের সবাঁকছ:র ওয়ারস ॥ 
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পাচিকা। মায়ের দয়ার রোগীর চেয়েও ছোঁয়াচে ও ছেলে। ভালোয় 
ভালোয় ফেলে পালা! 


[ সাহস পোঁটলা-প*টাল নিয়ে এসে মাহলাদের মধ্যে ভাগ করে 
দেয়। ল:ৎফা ছাড়া সবাই চলে যাবার প্রস্তুত নেয় ॥ ] 


লুংফা। মোটেই ওর মায়ের দয়া হয়ান। এই তো কিরকম মানুষের 
মতো তাকাচ্ছে । 

পাঁচকা। তাহলে তুম আর দয়া করে ওর 'দিকে তাঁকয়ে থেকো না! 
আমরা চল্লাম । 

খানাবরদার । ছাউীন থেকে পাঠান এ কালোকুর্তা সিপাহীগুলো কিন্তু 
যে কোন সময়ে এসে পড়বে । তোমার জিনষপন্ন নিয়ে চলে এসো, 
আমরা এগেচ্ছি। 


[ দু'জন মাঁহলা এবং সাহস চলে যায়, সঙ্গে খানাবরদার ] 


লুংফা। আম আসাঁছ। 
[ লুৎফা বাচ্ছাটিকে নাময়ে রাখে । অনল্পক্ষণ তাঁকয়ে থাকে। 
তোরঙ্গের ওপর থেকে কাপড় নিয়ে সযত্বে ঢেকে দেয়। দৌড়ে 
প্রাসাদে যায় নিজের 'াজানষপত্র আনতে । ঘোড়ার খুরের আওয়াজ 
এবং মেয়েদের আতরচৎকার শোনা যায়। রাজা গণেশ ঢোকে ॥ 
সঙ্গে মাতাল কালোকুত্তা সিপাহীর দল। সিপাহীদের একজনের 
বর্শীয় নবাবের মুড: গাঁথা রয়েছে । ] 
গণেশ । এইখানে লাগাও.'"ঠক মাঝখানে । [একজন 'সিপাহীর কাঁধে 
অপর . একজন ওঠে, 'তোরণের মাঝখানে মন্ড্‌টা লাগায়] ওখানটা 
[ঠিক মাঝখান নয়''*'আর একটু ডানাঁদকে'"'আর একটু "হ্যাঁ" ঠিক হয়েছে ! 
(হাসি) 
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[ একজন 'সিপাহ গজালের সঙ্গে কাটা ম্ডূটার চুল বাঁধতে 
থাকে ] 
গণেশ । আজ সকালে মসজিদের সামনে নবাব আব্বাস আিলকে বলোছলাম, 
আমার পছন্দ নীল আকাশ ।"* আসলে আমার গছন্দ নীল আকাশ 
থেকে বিনা মেঘে বাজ, বিনা মেঘে''বনা মেঘে বাজ." । কিন্তু 
মুশীকল হলো বাচ্চার্টাকে ওরা নিয়ে গেলো! ওকে আমার চাই ! সারা 
দেশ জ্‌ড়ে তালাশ করো ! একলাখ মোহর ইনাম ! 
[ রাজা গণেশ বিদ্রোহী কালোকুত্ণা সপাহীদের নিয়ে বেরিয়ে 
যায়। লুৎফা সন্তর্পণে ঢোকে। আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ । 
ল.ৎফা বাইরের পথে পা বাড়ায়। শেষে মুহূর্তে ঘুরে দেখে 
শিশাট এখনো আছ কি না। লুৎফা যেন চলচ্ছান্তহীন ॥ 
দাঁড়য়ে থাকে । দৌড়ে বাচ্চার কাছে যায়। ঝুকে দেখে। 
এধার ওধার তাকায়। উঠে একটা কাপড় যোগাড় করে। আবার 
এধার ওধার তাকায়। শোনবার চেষ্টা করে কেউ আসছে কি 
না। লহুংফা বাচ্চাকে নিয়ে চলে যায় । ] 


[দ্বিতীয় পর্দা পড়ে যায় ] 


দদ্ধওলার ঘর 


গ্গায়কবৃন্দ । দৌলতপুর ছাইড়া সে পাড় দিল 
অনেক দূরে 
বাদশাহা সড়ক ধইর্যা যাইতে যাইতে 
গাইছল গান গ্রাম্য সুরে, 


কি 


কণভাবে এই দুধের শিঃশ বাঁচবে এবার বলো 
ভূত-পেতবী দাঁত্য দানোর চোখে দেবে ধূলো 
ভাবতে ভাবতে পার হয়ে যায় 
পাহাড় নদী বন, 
আগলে রেখে তেরো রাজার 
একট মাঁণক ধন 
যেতে যেতে যেতে যেতে 
এমন একটা 'দিনে 
গান গাইল, গান গাইল' দুধ আনল 'কিনে। 
[ লুৎফা হে'টে আসে। তার পিঠের ওপর ঝুপাঁড়তে ঝাঁধা বাচ্চা । 
একহাতে একটা বড় লাঠি, অন্য হাতে বোঁচকা। ] 
লুৎফা। (বাচ্চাকে) দুপুরবেলা খানা খাবার সময়। এখন এই ঘাসের 
ওপর আমরা চুপটি কোরে বসব, তারপর সোনা মেয়েঃ লক্ষী মেয়ে, 
সোনা মেয়ে লুৎফুন্েপা যাবে, গাবনে আনবে ছোট এক ঘাট দুধ। 
[বাচ্চাটাকে শুইয়ে রেখে সে কু'ড়ের দরজায় বড়া নাড়ে । একজন বুড়ো 
দরজা খোলে । ] 
একটু দুধ পাওয়া যাবে, দাদ? আর খান কতক বাতাসা £ 
বড়ো। দুধ? দুধ কোথায় পাবঃ শহর থেকে সেপাইরা এসে আমাদের 
সব গরু বাছুর নিয়ে গ্যাছে । দুধ চাই তো সেপাইদের কাছে যাও। 
লুৎফা। আরে একটা বাচ্চা খাবে, ছোট্র এক ঘাঁট দুধ তোমার কাছে নেই ? 
বুড়ো । তারপর? ভগবান তোমার ভালো করুন বলে দুধের ঘাঁট নিয়ে 
[িঠটান ? 
লদ্ংফা । আহা-ভগ্রবান ভালো করার কথা কে বলেছে? (ঝছুয়া 
দেখায় ) আমরা দাম দেব রাজা বাদশার মেজাজে । 


৮ নান্দীকার 


[ বুড়ো গজগজ করতে করতে দুধ আনতে যায় ] 

তা কত দিতে হবে এ ছোট্র এক ঘাঁট দুধের জন্যে 2 
বুড়ো । তিন মোহর । দ:ধের দাম চড়ে গ্যাছে । 
লুৎফা। 'তিন মোহর? এই এক ফোঁট্রা দুধের দাম 'তিনমোহর | 

[ বুড়ো দিনা বাক্যব্যয়ে ল্‌ৎফার মুখের ওপর দরজা বম্ধ করে দেয়। ] 
কীরে বুলবুল শুনল তো? তন মো-হ-র, না বাপ, এত পোষাবে 
না। 

[ সে রে এসে আবার বসে, বাচ্চার মুখে স্তন দেয় । ] 
নে, আগের মতই দৌখ একবার । নে, খা, খা আর তিনটে মোহরের 
কথা ভাব। ধিকছুই তো নেই, তবুও মনে কর না খাঁচ্ছল__-তাতেও 
শান্ত । 

[ বাচ্চা আর খাচ্ছে না দেখে, উঠে আবার এসে কড়া নাড়ে । ] 
খোলো গো দাদু, আমরা দাম দেব। ('নিচ্গলায়) দোহাই আল্লা, 
বুড়োর মাথায় যেন বাজ পড়ে । (বুড়ো আসে) আঁম ভেবোছলূম 
বুঝি আধ মোহরেই হবে। িকন্তু বাচ্চাটার পেটেও তো কিছ পড়া 
দরকার । তা হ্যাঁগো দাদু, পুরোপহীর একটা মোহর হলেই তো 
ভালো হ'ত- একফোঁটা তো দুধ । 

বুড়ো। দুই । 

লুংফা। দুই! আবার দরজা বন্ধ করে দিও না। [ অনেকক্ষণ ধরে 
বটুরায় হাতড়ায় | এই যে দুমোহর। সারাঁদন থাকবে তো দুধটা 
কেটে ফেটে গেলেই চীন্তর- এখনো অনেকটা পথ বাঁক। একেবারে 
গলাকাটা দাম নিলে গো। পাপ,পাপ!-পাপ॥ 

বুড়ো । এই যে, এই যে যুদ্ধের সময় গরুতে দুধ দেয় না, সেপাইদের 
দোও গিয়ে--পাবে। 


খাড়র গণ্ডা ২৯ 


লুংফা। [বাচ্চাটাকে এবটু দুধ দ্যায়) খা এক ঢোক বুলবুল, খুব 
দামী দুধ, পুরো এক হগ্তার মাইনে । এরা সব ভাবে আমরা গতর 
না খাঁটয়েই পয়সা কামাই । বুলবুল, বুলবীলরে বেশ আমার ঘাড়ে 
চাপাল। [ সে উঠে পড়ে, বাচ্চাটাকে বাঁধে ফেলে আবার চলতে শুরু 
করে। ল.ংফা বাচ্চার পরণের জামার 'দিকে তাকিয়ে ] উ*, গায়ে আবার 
একশো মোহরের মলমলের কুর্তা, এঁদকে তো দুধ কেনার পয়সা নেই । 


জসল্‌ 
[ দ্বিতীয় পর্দা খুলে যায়। জঙ্গলের একাংশ । দহজন কালোকুর্তা 
সপাহা ক্লান্তভাবে ঢোকে । তাদের পেছনে চাব[কস্ক্ঃতে একজন 
হাঁবলদার | ] 
হাবিলদার । মাথামোটার দল, তোদের 'দিয়ে কোনাঁদন 'িসহ্য হবে না, 
বেন বলতো? কাজেকম্মে মন নেই। [ তারা নীরবে পায়চারী করে ] 
সবসময়- সবসময়ে তোমাদের বেয়াদাঁপ--আমার চোখে পড়ে না ভাবছো ? 
এইতো ল্যাংচাচ্ছ! ০ ন?ঃ আরে বারণ করাছি না ল্যাংচাতে ? কৌশল ? 
খুড়য়ে খহড়য়ে বোঝানোর চেষ্টা আর এগোবো না? সে গড়ে, 
বাঁল__ সব জমা রইল ॥ গান ক্-_গান কর্‌ 
হয় সৈন্য । (গান) যুদ্ধে এলাম অকালে 
ফাগুন মাসের সকালে 
ঘরে রইল 'বাঁব 
যাঁদদন না 'ফার 
তোরা একটু নজর 'দাব 
১ম সৈন্য। দেবে, দেবে দে-এ১বেএএ। 


নান্দীকার 


৩০ 


হাবিলদার ॥ চ্যাংড়াঁম হ'চ্ছে, জোরে গা 
১ম সৈন্য । [গান] যখন শোব কবরে 
নাম উঠবে খবরে 


একট মুঠো মাটি 
ছাঁড়য়ে শুধু বলবে বাব 
লোকটা ছল, খাঁটি । 
হাঁবলদার। এবার চলো হাঁটিহাঁটি 
এবার চলো হাঁটিহাঁট ॥ 


[ হাবিলদার চাবুক মারে, িপাহীরা টলতে টলতে চলে যায় ॥ ] 
হায় আল্লা, তোদের মতো বদ্ধূদের 'নয়ে কিভাবে যে আঁম নবাবের 


বেজন্মা ছেলেটাকে কব্জা কোরবো । 


চাষার বাড়ি 
[ লুৎফা একটা খামারের সামনে এসে দাঁড়ায় ॥ 1 
লমৎফা। [বাচ্চাটাকে ] আবার, আবার তুই 'হসু কোরে সব ভেজালি। 
জাঁনস- একফাল ন্যাকড়াও নেই আর। বুলবুল, বুলবুল” আর 
আমাদের একসাথে থাকা চলবে না। বুলবুল; এ চাষাঁবৌটাকে 
দেখাল, মানুষটা ভালোই মনে হয়। কিরে! আর দেখ, দুধের গন্ধ 
পাচ্ছ তো। [চৌকাঠের ওপর তাকে নাময়ে রাখে ] তাহলে চাঁলরে 
বুলবুল । [ একটা গ্রাছের পেছনে ল্দীকয়ে চাষী বৌয়ের দরজা খোলা 
পর্যন্ত অপেক্ষা করে। ] 
চাষী বৌ। পোড়া কপাল; এটা কি? ও প্রাণের বাপ, পরাণের বাপ, 
ও পরাণের বাপ--একবারাঁট দেখে যাও । 


খাঁড়র গণ্ডী ৩৩ 


লঃধফা। না, আম কিছু জান না। 
[ হঠাৎ সে পিছ; ফিরে ভীতভাবে দৌড়ে পালায়, কালোকুতণারা এএ' 


“ওর' 'দকে চায়, তারপর গালমন্দ করতে করতে তার পিছ? ধাওয়া 
করে। ] 


| চাষা বাঁড় ] 


[ লুংফা দৌড়ে চাষীর বাড়িতে ঢোকে, চাষী-বোৌ তখন ঝুকে পড়ে 
বাচ্চাকে আদর করছে । ] 
লৃৎফা। লাকয়ে ফ্যালো, ল্যাকয়ে ফ্যালো, শিগগির লাকয়ে ফ্যালো। 
কালোকুর্তরা এঁদকে আসছে । ওরা এই বাচ্চাটাকে খ'ুজছে, আঁমই 
ওকে রেখে গিয়েছিলাম । 
চাষী বৌ। . কারা আসছে? কালোকুততা ! আমার বাঁড়তে কোনো কালো- 
কাস স্রুবে?না । 
লৎফা।- ওর গ্ী থেকে রেশমী জামাটা খুলে নাও। নইলে ওটার জন্যেই 
ধরা পড়তে হবে । 
চাষী বৌ। থামো ! তুমি বাচ্চাটাকে এভাবে ফেলে রেখে গেসলে কেন? 
নরকেও ঠাঁই হবে না 
লুৎফা। [ জানালার বাইরে তাকিয়ে ] এ এঁষে ওরা আসছে, এ বাঁশঝাড়ের 
পেছনটায়, কেন আমি পালাতে গেলাম, ক করি এখন । হায় আল্লা! 
চাষী বৌ। [জানালা দিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ ৬য়ে থতমত হয়ে ] হে মা কাল! 
এ যে কালোকুত"র দল। 
লুৎফা। আল্লার দোহাই, বাচ্চাটা ওদের হাতে তুলে দিও না। বোলো 


বাচ্চাটা তোমার। 
গু 


৩৪ নান্দীকল্পা 


চাষী বৌ। যাঁদ ওরা ঘরে আগুন লাগয়ে দের ? হে বাবা তারকনাথ। 

লুংফা। বাচ্চাটা যাঁদ ওদের হাতে দা, ওরা কাঁপর়ে মারবে, এই ঘরে এই 
খানে, তোমার চোখের সামনে । তোমাকে বলতেই হবে বাচ্চাটা তোমার ॥ 

চাষী বৌ। আচ্ছা! 

লুংফা। আঃ। অমন থেকে থেকে মাথা নাঁড়ও না। কাঁপছো কেন? ওরা 
টের পেয়ে যাবে ! 

চাষী বৌ। আচ্ছা । 

লফা। আর এ আচ্ছা বলাটা থামাও--মামার আর সহ্য হচ্ছেনা । 
[ মাহলাঁটকে ঝাঁকুীন দেয় ] তোমার নিজের ছেলেপুলে নেই ? 

চাষী বোঁ। ['বিড়াড় করে] ছেলে? হ্যাঁ ''ছেলে যুদ্ধে গ্যাছে। হ্যাঁ 
পরাণ লড়তে গ্যাছে । 

লুঘফা। সেও হধতো এ্যাঁদ্দনে কালোকুর্তার দলে নাম 'লাখয়েছে । আর 
সে, তোমার ছেলে, যাঁদ চারপাণে বাচ্চা ছেলেদের কুপিয়ে বেড়ান ? তুমি 
তাকে 'ি বলবে ? বলবে না, আমার ঘর এ তরোয়াল" নিও শী, 
এরই জন্যে কি তোকে মানুষ করেছিলাম ? যা, হাতে রক্তের দাগ লেগে 
আছে, ধুয়ে আয়, তারপর মায়ের গঙ্গে কথা বল। বলতে না তাকে ? 

চাষী বৌ। তা ঠিক। আমার পরাণ এমনটা করলে আমি ছেড়ে কথা 
কইতাম না। 

লুৎফা ॥। কথা দাও, তুমি বলবে বাচ্চাটা তোমার । 

চাষী বৌ। আচ্ছা। 

ল্‌ংফা। এ ওরা আসছে। 

[ দরজায় ধাকার শব্দ হয় ॥ মেয়েরা সাড়া দেয় না। রক্ষার দল্‌ 
ঢুকে আসে ॥ চাষা বৌ মাখা ঝাকিয়ে সেলাম করে। ] 
হাঁবলদার। বা, এই তো 'বাবজান এইখানে । কী বলোছলাম তোদের 
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মাথামোটা ? দেখোছস কেমন গন্ধে গন্ধে ঠিক বের করেছি । তা বাব- 
জান তখন তুম অমন দৌড়ে পালালে কেন বল দৌখ? কি ভেবোছলে 
আম িছ ইয়ে করবো? স্বীকার কর ॥ 

জুধফা॥ না, আম ওসব কিছ ভাঁবান । 

হাবিলদার । ভাবোন ? দ্যাখো 'বাবজান, তুমি আমি একা থাকলে নানান 
সব কথা আমার মাথায় যে একেবাবেই আসত না তা বলতে পারিনা ॥ 
(চাষী বৌকে) এই মাগী কোনো কাজকম্ম নেই । যা গোয়ালে জাব্‌্না 
দেগেযা। 

চাষী বৌ॥ সেপাই' বাবা, গড় হই বাবা, দোহাই বাবা, আমার্দের ঘরে আগুন 
লাগিও গন বাবা। 

হাবিলদার । ক বলছে কি মাগীটা ? 

চাষী বৌ। আম কিচ্ছু জন নাবাবা। এমেয়েটা এই বাচ্চাটাকে দোর” 
গোড়ায় ফেলে রেখে গয়োছলো ॥ শেতৃলা মায়ের দাঁব্য বাবা। 

হাঁবলদার। (হঠাৎ বাচ্চাকে দেখে শিস্‌ দিয়ে ওঠে ) আঃ এ খাঁটরার ওপর 
ছোট্রো মত একটা কী খে রয়েছে। মাথামোটার দল, পাচ্ছি, এক 
লাখ মোহরের গন্ধ পাচ্ছি । এই, তোরা এই বাঁড়টাকে গোয়ালে নিয়ে 
গিয়ে বেধে ফেল। মনে হচ্ছে একটু জেরা করা দরকার । 

[ সেপাইরা টানতে টানতে চাষী বৌকে বাইরে 'নয়ে যার ] 

এবার বুঝছো তো তোমার কাছ থেকে তখন এ বাচ্চাটাই চাইাছলাম। 

[ খাঁটয়ার ?দকে এগোয় ] 
লুংফা। হুজুর, এ বাচ্চা আমার । আপন যাকে খজছেন সে এ নয়। 
হাঁবলদার। আম শুধু একবার ওটাকে দেখব । 
লৃৎফা। হুজুর, ও আমার! ও আমার ! 
হাঁবলদার। হু! রেশম জামা । 
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[ লুৎফা তাকে টান মেরে সরিয়ে দিতে চায়, সে লদংফাকে ধারা 
মেরে আবার দোলনার ওপর ঝু'কে পড়ে॥। চারাদকে মরিয়া 
ভাবে তাকিয়ে একটা লাঠি দেখতে পেয়ে তুলে নেয়, প্ছেন থেকে 
হাবিলদারের মাথায় সেটা 'দিয়ে আঘাত বরে। হাবিলদার সংজ্ঞা 
হারায়। সে তাড়াতাঁড় বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে পাঁলয়ে 
যায়। দ্বিতীয় পর্দা গড়ে যায়। ] 


[ সাঁকো] 
[ ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ ] 


জুংফা! [গান] সোনা সোনা কেউ যে তোকে চায় না 
বেউ তোকে নাই নিক, আমার কোলে আয়না 
তোকে দেব দুধ ননী, কোথায় গ্যালো রাখাল 
জন্মে বাপু দোঁখাঁন এমনতরো আকাল 
একসের দুধের দাম পাক্কা তিনটি মোহর 
হাঁটিতে হাঁটিতে ছাড়িয়ে এলাম কত গ্রাম-শ্হর 
পায়ে ফুটেছে কটা শরীরও আর বয়না 


পায়ে ফুটেছে কাঁটা শরীরও আর বয়না 

তোকে ছেড়ে দহ'দণ্ডও মন যে আমার রয়না, 
তোর এই রেশমী জামা এবার ফেলে দেবো ছরড়ে 
বাঁথার মধ্যে লাবয়ে তোকে যাবো আরো দূরে 
নদীর জলে তারপর ধদইয়ে দেব গা'টা 

তুম কিন্তু কে'দো না, ও আমার সোনাটা । 
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[ সে বাচ্চার রেশমী জামা খুলে তাকে কাঁধায় জাঁড়য়ে নেয় । তারপর 
মণ্চের বাইরে চলে যায় ॥ ] 
[ ঝড় এবং হাওয়ার শব্দ, দ্বিতীয় পর্দা খুলে যার । ] 
[ হাওয়া বইছে। অস্ধকারে সাঁকোটা দেখা যাচ্ছে । তার একটা 
[দক ভেঙে ঝুলছে । দু'জন পুর: বাঁণক সাঁকোর সামনে 'কংকর্তবা- 
বমূঢ় দাঁড়য়ে আছে, লুংফা [শিশুসহ সেখানে পেশছায় ॥ একজন 
লোক একটা লাঠি দিয়ে ঝুলে পড়া কাছিটা ধরার চেষ্টা করছে। ] 
ব্য়্ব্ণিক । দনতো বয়ে গেল, সন্ধ্যেও ঘাঁনয়ে এন। আর কতক্ষণ এ 
সাঁকোর কাছিটা ধরার চেষ্টা করবে 2 
১ম বাঁণক। দোঁখ আর বার দুয়েক । 
লুংফা। শুনছো, একটু পথ ছাড়ো নাগো ! 
১ম ব্যান্ত। আহা, সাঁকোর ওপাশটা ভাঙা; পেরোতে পারবে না। 
লুৎফা। কন্তু আমায় তো বাচ্চাটাকে [নিয়ে যেতেই হবে। এঁ পবাদকে, 
আমার ভাইজানের গাঁ । 
২য় ব্যান্ত। যেতেই হবে। কটন্গাবে বলছ “যেতেই হবে' 2 আমাকেও তো 
ওপারে যেতে হবে। মীরগঞ্জে আমার নাতনী সাত-সাতটা মেয়ের পর 
একটা ছেলে বিইয়েছে পরশুরাতে । 1তির মুখ দেখতে যেতে হবে নাঃ 
1কন্তু যেতে পাচ্ছি? 
১ম বাঁণক ॥ চুপ চুপ, কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ। 
জুৎফা। সাঁকোটা তো এমন কিছু নড়বড়ে নয়। দোঁখ না, একবার 
পেরোনো যায় কিনা । 
২য় বাণক। আম বাবা ওসব দ্যাখাদৌখতে নেই । 
হাবলদার। [ নেপথ্যে ] এই, সাঁকোর ওপরে কে ? 
৯ম বাঁণক ।' [চেচয়ে 1 হেই। 
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জৃৎকফা। চেঁচিও না। ওকে চেচাতে বারণ করো । 
বয় বণিক ॥। ও চিৎকার করলে ক্ষাতটা কি! কাঁ তোমার বিছ: গণ্ডগোল, 
আছে নাঁক 2 
লুৎফা। ঠিক আছে, আমি বলঠছ। কালোকুতণারা আমার 'স্ছ নিয়েছে ! 
ওদের এবটার মাথায় আম ডান্ডা মেরেছ। 
২য় বণক | অ]1, লুকোও লংকোও, শিগগির আমাদের বেচিকা বচাঁক 
লুকোও। 
[ ২য় বাঁণক একটা 'ঢিপির পেছনে একটা বোঁচকা লঃকিয়ে রাখে । ] 
৯ম বণিক । এসব কর্ছা আগে বলাঁন বেন? 
লুৎংফা। পথ ছাড়ো। সাঁকো আমায় পেরোতেই হবে। 
২য় বাঁণক ॥ পারবে না। ভয়ঙ্বর ম্রোত, বড় বড় পাৎ্র। 
লুংফা। সরে যাও। 
[দূরের থেকে ভেসে আসে এ যে, এ দিকে । ] 
১ম বণক ॥ এ ওরা উঠে আসছে। 
হয় কণক। ওটা ভেঙে পড়বেই। 
[ ল:ৎফা নীচের দিকে তাকায় । কালোকুতণদের গলা ভৈসে আসে 
আবার ] 


২য় বৃণক। ঠিক আছে, বাচ্চাটাকে আমার কাছে দাও। আম ওকে লাবিয়ে 
রাখব । সাঁকোটা তুম এবলা পোরয়ে যাও। 

ভতফা। না, না, আমরা এবসাথেই থাববো! [ বচ্চাকে ] 'বাঁচলে বঠচ, 
মরলে মার--একসাথে গো একসাথে । 


[ ল্‌ৎফা পার হয়ে যায় । ] 
জুংফা। হেই-- 
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হয় বাঁণক । পেরেছে, পেরেছে-- 
পুংফা। শুনছো--কাছিটা ফেলে দাও নইলে ওরা সাঁকোটা বেধে ফেঙবে। 
তারপর আমার পিছ নেবে । 
[ কালোকুর্তার দল হাঁজর হয়, হাবলদারের মাথায় পুলিস বাঁধা । ] 
হাঁবলদার। কোলে বাচ্চা একটা মেয়েকে দেখেছ তোমরাও 
১ম বাঁণক ।॥ হা, এ তো। কিন্তু সাঁকোটা তো আপনাদের ভার সইতে 
পারবে না, সেপাই-বাবা। 
[ ইত্যবসরে ১ম ব্যাস্ত কাছিটা ছ'ড়ে জলে ফেলে দেয় । ] 
লুংফা ॥ সেপাই হুজুর""" [ কলা দোঁথয়ে বোরিয়ে যায় ] 
হাবিলদার । ঠ্যালা বুঝাঁব, মাথামোটার দল । 
[ লৃৎফা অন্য পার থেকে হাসতে হাসতে কালোকু্তদের বাচ্চাটা 
দেখায়। তারপর হাটিতে থাকে । হাওয়া বইতে থাকে । ] 
জুতা । হাওয়াকে ভয় পাসনেরে সোনা । ও' ওতো একটা হতভগা। 
সারাঁদন ধরে মেঘ ঠেলে যেতে হয় ওকে । কত ঠাণ্ডা লাগে ওর। 
আর, 'বাস্টটাও খুব দৃয-যা নয়রে বুলবুল । চোত-বোশেখের ঠা ঠা 
রোদের পর এই 'বাণ্টতেই না পাথবার তেভ্টা মেটে । 
[গান ] আল্লা মেঘদে” পানি? ছায়া দেরে""' 
[ লুৎফা গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়. ] 


[ দাদার বাড়ি] 


[ ছ্বিতখয্ পর্দা খুলে গেলে দেখ। ধায় মোটাসোটা এক চাষী দম্পাঁত 
খেতে বসেছে । 'লিয়াবৎ ইতিমধ্যেই কোলে থালা তুলে 'নিয়েছে। 
দ্লানমৃখে, কোলে বাচ্চা নিয়ে, চাকরের বাঁধে ভর 'দিয়ে লুংফা 
ঢোকে । ] 
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চাকর । এই যে, এই নাও। 

[লয়াকং। লুফা? কোখেকে এল ? 

লুখফা। [দ্লানম:খে ] পাঁচমুড়ো পাহদড়ের পাশ দিয়ে কুর্ম নদী পৌরয়ে"- 

চাকর। খামার বাঁড়র সামনে খড়ের গাদার ওপর ভিরাঁম থেয়ে পড়োছিল, 
সঙ্গে একটা বাচ্চা । 

আয়েষা ॥ তুই গর:গুুলোকে জাবনা দেগে ঘা [ চাকর বোরয়ে যায় ] 

লয়াকং। আয়েষা, তোর ভাবা । 

আয়েষা । শুনেছিলুম তুমি দৌলতপ.রের নবাববাঁড়তে কাজ করতে ? 

লৃংফা। [আর দাঁড়য়ে থাকতে পারছে না ] হ্যাঁ করতাম। 

আয়েষা। ওখানে কোন অসৃবিধে হচ্ছিল ? 

ল-ংফা। নবাব আব্বাস আলির গর্দান গেছে । 

[লয়াকৎ | হ্যাঁ শুনেছি বটে, ঈদেব 'দিনে শহরে খব হাঙ্গামা বে'ধোছল । 

আয়েষা। শহরের লোকেদের সবসময়ই একটা না একটা ঝুটঝামেলা চাই-ই'। 
[ দরজার 'দিকে যায়, চেচাঁয় ] মামু, মামুদ, এই মামুদ ॥ কাবাবটা 
পুড়ছে যে) অ মামদ, হারামজাদা গোল কোন চুলোয় 2 মামুদ, এই 
মামুদ'"* [ চেচাতে চেচাতে বোরয়ে যায় । ] 

িয়াকং। [চুপিচুপি তাড়াতাঁড় ] ওটার বাপ আছে ? [ লংফা মাথা নাড়ে ] 
তাই ভেবেছিলুম। একটা কিছ ভেবে বলতে হয় । বাব একটু গোঁড়া, 

আয়েবা। তাড়াও, তাড়াও- 

িয়াফং। এরা! 

আয়েষা। এই চাকরগৃলোকে ॥ [ লৃৎফাকে ] বাচ্চাটা তোমার ? 

লৃংফা। হ্যাঁ আমার [ ভেঙে পড়ে, 'লিয়াকং ধরে তোলে ] 

আয়েষা। হাআল্লা। এতো মুচ্ছো গেলো গো। 
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[ 'লিয়াকৎ লুৎফাকে ধরে ধরে নিয়ে বসানোর চেষ্টা করে। আযনেষা 
ভাত, সরে যায়ঃ এক কোণে নিয়ে বসাতে বলে । ] 
আয়েষা। উঁউ*উ*। 
গিয়াকং। [ কোণেই বসায় ] বোস, বোস, এখানটায় বোস। 
আয়েষা। হায় আল্লা কালাজবর নয়তো ? 
শলয়াকং॥। তাহলে তো কাঁপ্যান দিত । 
আয়েষা ॥ বাচ্চাটা কি ওর ? 
লৃংফা। ও আমার । 
গলয়াকং। স্বামীর কাছে যাচ্ছিল। 
আয়েষা। তাই বুঝি? মাংসটা জযাড়ষে যাচ্ছে। 
[ লিষাকং বসে খেতে শুরু করে । ] 
হোঁকম ঠাণ্ডা খানা খেতে বারণ করেছে না। চাঁবটাবগুলো ঠাণ্ডা খেলেই 
তো সারারাত বদনা নিয়ে ছুটবে । বসো। [লুংফাকে ] তোমার মঞা 
শহরে নেই 2 তো কোথায় সে এখন ? 
লুংফা। ও সেপাই, ও লড়তে গেছে । 
আয়েষা॥। তবে তম এখন কোথায় যাচ্ছ ? 
খলয়াকং। মানে ওর তো শাদী হয়েছে কাঁলন্দীর ওপারে--ভেতরে এক 
গাঁয়ে । 
আয়েষা। তুম যে বড় এখনই সেখানে যাচ্ছ ? 
খলয়াকৎ। গিয়ে ওর স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করবে । 
আয়েষা। [ তগক্ষগলায় ] ওরে মামূদ ! কাবাবটা ! 
গলয়াকৎ। কাবাবটা তুম ঠনজেই দেখো না 'বাঁবজান ! 
আয়েষা। শুনাছ যুদ্ধ নাকি আবার বেধেছে । তা হলে লোকটা ফিরবে 
কবে 2 [ চেচাতে চে'চাতে বোরয়ে যায় | মামুদ ! কোথায় গোঁলরে মাম ! 
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গয়াকং। [ তাড়াতাড়ি উঠে লুধফার কাছে যায় ] দাঁড়া এখুনি তোর শোবার 


ব্যবস্থা করে 'দিচ্ছ। 
কুৎফা। [বাচ্চাটাকে এগিয়ে দেয় ] ওকে একটু ধরো ভাইজান । 


[ ধরে, ভয়ে ভয়ে এদিক ও'দক তাকায় ] 


[িিয়াকৎ। তোর কিল্তু এখানে বেশীঁদন থাকা চলবে না। বুঝতেই তেচ 
পারাছস তোর ভাবী একটু ধাম্মিক মতো আছে । 


জ্ুৎফা। তা হলে আঁম কি করব ভাইজান । 
দিয়াবং। মূু্কল' হ'চ্ছে এই বাচ্চাটা--ওর একটা বাপ দরকার-_-তা না হলে 
চারপাশে 1 ি পড়ে যাবে। 
জুংফা। তাহলে আম কোথায় যাব? 
গিলয়াবং। আহা, চিস্তার কি আছে, 'িবছদিন এখানে থাকত, তারপর তোর 
একটা শাদী লাগিয়ে দিতে পারলে-- 
জুৎফা। কি বলছ তুম ভাইজান ? 
[লিয়াবং। ঠিবই বলছ, তোর ভাবখর চাচী সোঁদন বলছিল, কাজন্দীর ওপারে 
এক বুড়ী আছে--বড়ীর এক ছেলে--বছ: জোতজাঁমও আছ । 
জুৎফা। 'বন্তু আম অন্য একটা লোককে শাদী বরবো কি বরে? নানা 
মনসুর আলিকে আম ঠকাতে পারবো না ! 
গিলয়াবং। এই দ্যাখো, ক'উকে ঠকাতে যাব কেন? এই বকুড়ীর ছেলের 
এখন-তখন অবস্থা । ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ীবে বুঝাছস-: তো--তুইও 
পৌছলি- শাদীও হ'ল ভোবটাও মরল--তুইও বিধবা হাল, তি কেমন ? 
জুখকফা। বুলবলের জন্যে এরকম এবটা ফিছ করতেই হবে না? ঠিক 
আছে। 
গলয়াকৎ। দাঁড়া, আমি আভই বুড়ীকে খবর পাঠাচ্ছি, আল্লার দয়ায় 
লোকটা এখনও বেচে থাকলেই বাঁচ। [ বোরয়ে যায় ] 


খড় গণডা নি 


জুংফা। আহাহা, সোনা আমার, মাণিক আমার, আমার রতন." [ বলতে 
বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে । ] 


[ স্বামীর বাড়ি] 
[ আলো জহললে দেখা যায় লুৎফার ভাব স্বামীর বাঁড়। ঘরের 
মাঝখানে ভাগ । এবপাশে একাঁট খাটে মশারীর তলায় শুয়ে 
অসুচ্ছ এক লোক। অপর দিকে শাশুড়ী লুৎফাকে টানতে 
টানতে ঢুকছে । ্ছেনে লিয়াকং এবং বুলবুল | ] 
শাশুড়ী । জলাদ জলাদ এসো! ভয় করছে সাদীর আগেই না মরে যায়” 
[ 'লিয়াবধকে ] কনের যে একটা বাচ্চা আছে এটা তোবাপু আমাকে 
আগে বলা হয়নি ।- 
[িয়াবং! তফাৎংটা কি? ওর যা হাল, বাচ্চা না-বাচ্চা, সবই সমান । 
শাশুড়ী । ওর বথা কে ভাবছে? আম ভাবছ আমার কথা । পাঁচ 
জনকে মুখ দেখাব 'ি করে । ওগো এক হলো গো--আমার ইউসুফের 
এক কনে গো! কদর কোলে বাচ্চা কেন গো! 
'জিয়াবৎ। ঠক আছে, ঠিক আছে। এই নাও আরো দহশো। 
শাশুড়ী । এতে তো কবর দেবা খরচাও কুলোবে না। আ কপাল, 
মোল্লাটা আবার গেল কোন চুলোয় ? যাই দৌখ--ভাল বথা, বাচ্চাটাকে 
যেন মোল্লা দেখতে না পায় । 
িয়াবৎ। ঠিক আছে। 
শাশুড়ী । 'বিন্তু এবটা যে বড় ভুল হয়ে গেল। মেল্লাকে অর্ধেক টাকা 
আগাম 'দয়ে ফেলেছি । 'নর্ঘাৎ শ'াড়খানায় !গয়ে জমেছ । [ দৌড়ে 
বেরোয় ] আম আসাছ। 
জুত্কফা। মনসুর এলে আমার কাছে পাঁঠিয় দেবে তো? 


£38 নান্দীকার 


ধলয়াকৎ। নিশ্চয়ই । [ মূমূর্যব লোকটিকে দোথয়ে ] ওকে একবার দেখাব না? 
[ লুৎফা বূলবুলকে কাছে নিয়ে মাথা নাড়ে ] চোখের পাতাও পড়ছে না। 
দের হয়ে গেলো না তো? 
[ ওরা কান খাড়া করে থাকে । অন্যাদকে পড়শীরা ঢোকে । এদক 
ওদক তাকিয়ে বসে পড়ে । ওরা দোয়া করে । শাশুড়ী মোল্লাকে 
নয়ে ঢোকে ] 


শাশুড়ী ॥ [ আঁতাঁথদের আদাব দেয়] একটু খান বোস গো তোমরা । 
ঝটপট শাদীটা সেরে ফেলতে হবে! | মোল্লাকে নিয়ে শোবার ঘরে 
যেতে যেতে ] চল । মোল্লা হাঁজর--আঁম আর কনের দাদা সাক্ষী ! চল। 


[ লিয়াকত দ্ুত লঃৎফার কাছ থেকে বুলবূলকে নিয়ে পিছন দিকে 
সরে যায়। এরা সকলে খাটের কাছে যায়। শাশুড়ী মশারীর কোন 
তুলে ধরে । মোল্লা আরবাতে 'বয়ের মন্ত্র বলে যায়। শাশুড়ী 'লয়াকথকে 
হীঙ্গত করে কাছে আসতে । 'কন্তু লিয়াকত বাচ্চার কান্নার ভয়ে তাকে 
ধরে রেখে ভোলাবার চেস্টা করে। ল.ুৎফা বুলবুলের 'দিকে তাকায়। 
লিয়াকত বাচ্চার হাত তুলে লুংফাকে আহ্বন্ত করে। ] 


মোল্লা । অিহামৃদো 'লল্লাহ, ওয়া 
নাসতাঁয়নাহদ ওয়া নাসতাসফেরহু 
ওয়া নাউজো বিল্লাহ, 
[মন শরুরে আন .ফোসেনা 
ওয়া মিন 'সিয়াতে আমালেনা 
মন ইয়াহ, দেহ'ল্লাহ 


রাজাপুর গ্রাম নিবাসী মহম্মদ কারমের পুত্র জনাব মহমদ ইউসুফের 
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সাত তিন হাজার দেন মোহর ধার্ধপূর্ক আপনার সাদী "স্থির হয়েছে--- 
বাব কবুল ? 


[ লৃংফা কোন কিছ দিয়ে, সম্ভব হলে জাত 'দিয়ে শব্দ করে । ] 


মোল্লা । ( ইউসুফকে ) নাঁদপএর গ্রাম 'নবাপী আবদংল রাঁহমের কন্যা বাব 
লুৎফুন্নেসার সাঁহত 'তিন হাজার দেন মোহর ধার্ধপূর্বক আপনার সাদী, 
[স্থর হয়েছে-ামঞ্া কবল ? 


[ ইউসৃফকে নিরুত্তর দেখে মোল্লা প্রশ্নীটর পুনরাবাত্ত করে 
তারপর হতভচ্ব হয়ে শাশহড়ীর 'দিকে তাকায় ] 


1ক হল 'কিছ? বলছে না যে? 

শাশ্‌ড়ী । হ্যা হ্যাঁ নিশ্চয়ই রাজী । শুনলে না বলল হ্যাঁ । 

মোল্লা । বলল হ্যাঁ? তাহলে আইন মাঁফক সাদী পাকা হল। এবার 
তাহলে মরার আগে ওকে একটু কোরাণ পড়ে শোনাই। 

শাশুড়ী । না না, তাহলেই তো আবার দশ মোহর 'চেয়ে বববে। সাদীর 
খরচ মেটাতেই সব বোরয়ে গেছে । ['লিয়াব ংকে 1 তা কত চুন্ত হয়োছল ? 
সাতশো মোহর ? 

লিয়াকংৎ। ছশো। [মোহর দেয় | আঁম এবার চালরে ল্‌ংফা। একটা 
কথা, আমার বোন বিধবা হয়ে ঘরে ফিরলে আমার 'বাঁব আয়েষা নিশ্চয়ই 
তাকে খাঁতর করে জায়গা দেবে ॥ না হলে আমি তোকে বলে রাখাছ-- 
আম খুব গোসা করব । 

[ সে চলেযায়। মেহমানেরা নিরুৎসাহ ভাবে তাকায় এ 

মোল্লা । একটা কথা ক জিজ্ঞেস করতে পারি, বাচ্চাটা কার 2 

শাশুড়ী। বাচ্চা, বাচ্চা আবার কোথায়? আম তো কোন বাচ্চা_দেখতে 
পাচ্ছি না, আর তুঁমও পাচ্ছনা--মগজে ঢুকেছে কথাটা? নইলে, 
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শাড়খানার পেছনে আম যা যা দেখোঁছ সে সব হাঁড় হাটে ভেঙে দেব। 
এই যে, এই আমার ইউসুফের বউ । [ লুখ্্াকে নিয়ে বোরয়ে যায় । ] 
৯ম চাষী । দেখো তো গরীবের ঘোড়া রোগ। ফসল কাটার সময় পার 
হয়ে গেল, চাষী পড়ে আছে 'বছানায় ! 
৯ম মাহলা। আমরা গোড়ায় ভেবোছলাম যুদ্ধে যেতে হবে সেই ভয়ে মটকা 
মেরে পড়ে আছে । এখন দেখাছ লোকটা সাত্য সাত্য মরছে। 
৯ম চাষী । বলছো একটা বাচ্চাও আছে। ইউস.ফতো দশমাস বিছানায় 
পড়ে। বাচ্চাটা পয়দা হোল ক করে? 
[ শাশুড়ী প্রবেশ করে ] 
শাশুড়ী ॥ নাওগো কাবাব বানিযোছ। তোমরা খেয়ে নাও। 
[ লুতফাকে ডেকে নিয়ে শোবার ঘরে যায়। ওর হাতে খাবারের 
থালা তুলে দেয়। মোল্লাকে মাঝে রেখে মেহআনরা নিচু গলায় 
কথা বলে। ] 
মোল্লা । ভাইসব আপনারা সব ইউসুফ মিঞার সাদীর মেহমান আর ওর 
কবরে যাওয়ার সাথী, একই সাথে একাদকে সাদী আর একদিকে 
মরণ এখন ববি উঠবে বাসর খাটে আর মিঞা ঢুকবে কবরে ॥ 
এখন মিঞার গা ঠাণ্ডা বিবির শরীর গরম ! হে পাপাগণ আল্লাতালার 
গক'বাঁচত্র লীলা! 
বয় চাষী! যা হোক, বাবা যুদ্ধ শেষ হচ্ছে, সেটাই আনন্দের কথা । 
৩য় চাষী । আমাদের সেপাইরা সব গাঁয়ে ফরতে শুর করেছে । 
[ লুংফার হাত থেকে থালা পড়ে যায়। ] 
১ম মাহলা। [ লৎফাকে ]ক হল শরীর খারাপ নাক? ইউসুফের জন্য 
মন কেমন করছে? বসো বসো। 
[ লুৎফা উঠে দাঁড়ায়, টলতে থাকে |] 
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লুধফা ॥। কেউ ?ক বলল সেপাইরা ফিরে আসছে ! 
ওয় চাষী । আঁম--আঁম বল্লাম। 
লুংফা । না, এ হতেই পারে না। 
[ দীর্ঘ ভুব্ধতা, লহুৎফা নীচু হয়ে থালাখানা তুলবে । এ অবস্থার 
জামার ভেতর থেকে রুপোর কবচটা বার করে তাতে চুমু খায় । 
এবং প্রার্থনা শুরু করে। ] 
শাশুড়ী ॥ [ লুংফাকে ] ক ব্যাপারটা কি তোমার? আঁতাথদের দেখা” 
শোনা করবে কে? শহরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের'কি 
মাথাব্যথা ? 
[ লুৎফা তখনো গ্রার্থনারত । আঁতাঁথরা কথাবার্তা শুরু করে। ] 
ঘর্থ চাষী । যা হোক, সুলতানও ফিরছে আর লড়াইটাও থামছে । 
৫ম চাষী। হা, এটাই আনন্দের কথা । 
৬ষ্ঠ চাষী! হাঁ, খুব আনন্দের কথা, নাও কাবাব খাও । 
শাশুড়ী । আরও কাবাব আনাছ। 
[ শাশুড়ী খালি থালা হাতে ঘরে যায়, কাবাব তুলতে থাকে ॥ 
ছেলের দিকে খেয়াল নেই । ] 
ইউসূফ ॥ আর কত কাবাব গাদাঁৰ এ ওদের পেটে? ভেবেছিস কি? টাকা 
ক আমার ইয়ে থেকে বেরোয়? | মশারী থেকে মূখ বের করে ] ওরা 
ণক বলাঁছল £ লড়াই নাক শেষ হয়ে গেছে? ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে 
থাঁকস না। বৌটাকে যে চাপাল আমার ঘাড়ে সেটা কোথায় £ 
[কোন উত্তর না পেয়ে বিছানা থেকে নেমে মায়ের পাশ 'দিয়ে টলতে 
টলতে অন্য ঘরে যায়। মা কাঁপতে কাঁপতে থালা 'নয়ে ওর পেছনে 
পেছনে যায় ॥ ] 
আতাঁথরা। [ভয়ে চিৎকার করে ] ইয়া আল্লা [বপীমল্লা। ইউসুফ! 
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[ সবাই সচকিত হয়ে লাফিয়ে ওঠে । মেয়েরা দরজার দিকে ছংটে 
যায় ॥। লংংফা তখনো হাঁটু গেড়ে বসে আছে। ঘুরে লোকেদের 
দিকে তাকায় । ] 
ইউসুফ ॥। শালারা সব আমার ছাদ্দের খানা থেতে এসেছ । পাছায় লাথ 
মারব সব ! ভাগ্সো হারামজাদাদের গযুষ্ঠি ! 
[ সবাই হতুড়মুড় বরে পালায় ] 
ইউসুফ ॥ কি 'বাবর চাল ভেম্তে গেল ? 
[ আলো নিবে যায় ] 


গায়ক ॥ 'বাবি হঠাৎ ছংমন্তরে পাইলো জ্যান্ত ভাতার 
[ হায় ] কপাল পোড়া মাইয়া মনের মানুষ পাইল না তার 
দিনের বেলায় আছে পোলা রাতে সোয়ামী সহবাস 
মনের মানুষ দিনরজনন মনটারে করে উদাস 
এখন সাহেব 'বাঁবর ফুল*য্যা, সরুচোঁক আর ঘর আঁধার 
[ আলো জব্ললে দেখা যায় ইউস.ফ প্রা একটা কান কাপড় পরে 
আছে | শাশুড়ী তেল মাখাচ্ছে। অন্য ঘরে লুংফা বুলব?লকে নিয়ে 
1সণটয়ে বসে আছে । বাঁথা মাদুর ছেলাই বরার চেত্টা বরছে। ] 
ইউসুফ । আরো জোরে, এটা তোর কাজ নয় মা। সেটা কোথায় £ সেটারে 
ডাক । 
শাশুড়ী । লুৎফা! লংখফা! হউসুফ তোকে ডাকছে। 
লুংফা । যাই। 
ইউসুফ । [ লুংফা যেমন ঢুকতে থাকে ] কোমরে তেল মাখা । 
লুফা। ওটা চাষী 'নজে করে নিলেই ভালো হোত না? 
ইউসুফ । “ওটা চাষা 'নিজে করে ননলেই ভালহোতনা”'? ভালহ'ত'ি 
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মন্দ হ'ত সে তোকে ভাবতে হবেনা । কাজেলাগ। (মাকে) তেলটা 
ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ! 

শাশুড়ী । যাই চট করে গরম করে আনি । 

জুংফা । আম যাই। 

ইউসূফ ॥। তুইথাক। ভালো করে জোরে জোরে ডলে দে। অত সতখঈপনা 
করতে হবে না। উদোম গায়ে বেটাছেলে দোঁখসাঁন আগে? বলি 
বাচ্চাটা কি হাওয়ায় পয়দা হ'ল £ 

লুংফা॥ চাষী ক জানতে চাইছে আম ঠিক"'মানে বাচ্চাটা সুখের 
মধ্যে জন্মায় নি ! 

ইউস্ফ। (ঘুরে তাঁকয়ে দাত বার করে) তোমায় দেখে তো তা মনে 
হয় না। (লৎফা চমকে থেমে যায়, শাশুড়ী ঢোকে ) কি মেয়েছলেই 
ঘাড়ে চাঁপয়োসছ, মা- এটা 'বাঁব, না বলদ! 

শাশুড়ী । এরকম উড়ুকু মেয়ে দৌখাঁন বাপু! 

ইউস,ফ । আর এবটু তেন, ঢাল ॥ উঃ1ঠটা পৌোড়াব নাক ! (লুৎফাকে ) 
নিঘঘ।ৎ *হরে কোন গোলমাল পাকঠেছ। না হলে মরতে এতদরে 
কাজন্দীর ধারে সংসার করতে আসো! কম্তু আমারো ধৈ্ষের ম্ষে 
আছে। শরীরের ধম্ম না মানা হারামের কাজ । (শাশংুড়ীকে ) আরো 
জোরে । (লুঘফাকে ) আর যাঁদ তোমার সেপাই ?ফরেও আসে তুমি 
আমার সাদী করা বৌ। হন! 

লুংফা । হা। 

ইউসুফ । কিন্তু তোর সেপাই আর 1ফরবে না । মানস তো কথাটা। 

লুৎফা। না। 

ইউস.ফ'। তুই আমায় ঠকাচছিস! তুই আমার 'বাবও বাব না-ও । 
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মেয়েছেলের কাজ হচ্ছে মাঠে বাঁজ বোনা, আর নিজে বাঁজ নেওয়া--. 
কোরাণে আছে কথাটা ॥ কানে গেল ঘা বললুম ? 

লুংফা। হ্যাঁ, আমি আপনাকে ইচ্ছে করে ঠফাতে চাই না। 

ইউসুফ ॥ বাব ইচ্ছে করে ঠকাতে চায় না। আর একটু তেল ঢাল। 
(মা তাই করে) উঃ কি গরমরে বাবা ! 


[ঝর্ণা ] 
গায়ক। বিকেলে নদীতে মেয়ে কাপড় ধুতে আসে 
জলের বুকে ভালবাসার মানুষ তার হাসে। 
হায়ঃ সে মুখ আবছা হয়ে 'নিলয়ে যায় ধারে 
1দনের পরে দিন যে ফুরোর গহন রাত্তরে। 
যখন মেয়ে একলা চলে গাছের ছায়া ধরে 
মানুষাঁট তার কথা বলে পাতার মর্মরে । 
কণ্ঠাট তার হারিয়ে যায়, থাকে দীর্ঘশ্বাস 
দিনের পরে 'দিন যে কাটে, মাসের পরে মাস । 
থাকেন শুধু আল্লাতালা, থাকে চোখের জল 
কোলের শিশু বাড়তে থাকে ভোরের শতদল ॥। 
[ঝর্ণার ধারে বসে লুফা কাপড় কাচছে। একটু দুরে কতকগুলো 
বাচ্চা। ল-ৎফা বুলবুলের সঙ্গে কথা বলে । ] 
লুখফা ॥। যা বুলব্ল ওদের সঙ্গে খেলা কর গিয়। দোঁখংস, ছোট পেয়ে 
তোর ওপর সর্দারী না করতে পারে । 
[ বুলবুল মাথা নেড়ে অন্য বাচ্চাদের কাছে যায়। খেলা শর হয়। ] 
লদ্বাছেলে। আয় আজ আমরা মাথাকাটা মাথাকাটা খোল। [ একটা 
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মোটা ছেলেকে 1 তুই হাল রাজা গণেণ, খুব হাসতে হবে তো'কে। 
[ বুলবুলকে ] তুই নবাব আব্বাস আলি [ অপর একটি মেয়েকে ] তুই 
নবাবের বেগম সাজাঁব । 

মোটা ছেলে। এই, এই, ওর মুণ্ডুটা কেটে ফেললেই তুই ভেউ ভেউ করে 
কাঁদাব। 

লম্বা ছেলে । আম হাঁচ্ছ জল্লাদ। গলা কাটব। [কাঠের তরোয়াল 
দোঁখয়ে ] এইটা 'দিয়ে। 

বুলবুল। আমিও মুণ্ডু কাটা খেলব । 

লছ্বা ছেলে! না না, ওটা আমার কাজ। তুই তো সবচেয়ে ছোট । আর 
নবাব সাজা খুব সোজা । হাঠু গেড়ে মাথা নি করে বসাঁব ব্যস 
মূণ্ডু কাটা যাবে! 

মেয়োট। হ্যাঁখুব সোজা । 

বুলবুল । আমাকেও তরোয়মলটা দে'না। 

লছ্বা ছেলে ॥ ওটা তো আমার। 

বুলবুল । দে'না-_দে'না''""" 

[ বুলবুল ওকে ঠেলে ফেলে দ্যায় ] 

মেয়োট ॥ [ লুংফাকে চেচিয়ে ] ও কোন কথা শুনছে না। 

ল্‌ংফা। [. হেসে ] কথায় বলে ঃ হাঁসের বাচ্চাও জল চেনে । 

মৈয়োট ॥ তুই ওকে একবার মাথা কাটতে দেনা-_তারপর তুই' কাঁটিস। 

লঙ্বা ছেলে । [ ভেংচিকেটে ] আযাঁ-""যা-"' [ তরোয়ালটা 'দিয়ে হাঁটু গেড়ে 
বসে উরু চাপড়ায় আর প্রাণপণে হাসে । মেয়েটি চেশচয়ে চেশচর়ে কাঁদে । 
বুলবুল বড়ো তরোয়ালটা দিয়ে মাথা কাটে 'কন্তু কাটতে গিয়ে 
উল্টে যায় ] 

[ বুলবুল দৌড়ে পালায়। পিছনে অন্যান্যরা ছোটে। লুৎক 
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ওদের দিকে তাঁবিয়ে হাসে, মূখ ঘররয়েই দেখতে পায় মনসরকে 
- বর্ণার অপর পারে মনস.র, গায়ে ছেড়া ময়লা পোষাক । ] 

জুংফা । মনসুর মিঞা ! 

মনসুর । এক? লন্ৎফুল্েসা ! 

লুতফা । মনসুর! 

মনসুর । সেলাম আিকুম। আল্লার দয়ায় সব ভালো তো? 

জুংফা । আলেকুম-আসসেলাম। আল্লা বড় মেহেরবান-। 'সপাইকে 
[ঠিকঠাক 'ফাঁরয়ে দিয়েছেন ॥ 

মনসংর। বর্ষাতে ঘরের চাল ঠিবঠাক ছিল? পড়শীরা কেউ যখন তখন 
উণক দেয়নি তো? 

লুতফা । এবার বরা ছিল আশ্বিন পর্যন্ত । আর পড়শীরা যেমন হয়। 

মনসুর ॥ আম ক জানতে পার এখনো একটা মেয়ে কাপড় কাচার 
সময় জলে হাত মুখ গলা ধোয় কিনা £ 

লুৎংফা। জবাব হলঃ না'। ঝোপেঝাড়ে অনেক চোখ জব্লজব্ল করে 
তো? 

মনসুর । তোবা, তোবা, সে সব তো সেপাইদের অভ্যেস। বিবির 
সামনে যে দাঁড়য়ে আছে_ সে সেপাই নয়, সেপাইদের তলবদার । 

লুংফা। তার মানে তো মাসে বিশ মোহর ? 

মনসুর । তার সঙ্গে বিনে পয়সায় থাকার জায়গা । 

লুৎফা। [ চোখে জল ] সেই আমবাগানের প্ছেনে সেপাইদের ছাউনতে ? 

মনসুর | হ্যা, সেইখানে । দেখছি একজন সব মনে রেখেছে । 

লুংকফা । হ্যাঁ, সব মনে রেখেছে। 

মনসুর । তার মানে সবঠিবঠাক, সব খাপে খাপ? [লুৎফা তার দিকে 
তাকিয়ে মাথা নাড়ে ] তার মানে? 'বছ গোলমাল হয়েছে ? 
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লুংফা। মনসংর মিঞা''আমার নাম বদলে গেছে । 

মনসুর । আঁম ঠিক বৃঝতে পারাছ না। 

লুংফা। মেয়েদের নাম কখন বদলায় মনসুর মিঞা আমি তোমায় 
বাঁঝয়ে বলাছ। আমাদের সব ঠিকঠাক আছে। সব ঠিকঠাক-** 
আমার কথা তোমায় 1ব*বাস করতেই হবে মনসুর মিঞা । 

মনসুর ॥ নাম বদলে গেছে, আবার সব ঠিকঠাক আছে-_- 

লুংফা। ক করে তোমায় বোঝাই! তুমি, তুম এপাড়ে আসতে 
পারো না? 

মনসুর । তার 'কি কোন দরকার আছে ? 

লুংফা । খুব খ:ব দরকার মনসুর । জলাঁদ জলাদ এ পাড়ে এস। 

মনপ্‌র। বাবজান কি বলতে চায় একজন 'ফরতে খংব দেরী করে 
ফেলেছে? লংংফুনেসা ! 

[ লুৎফা হতাশভাবে তাকায়, চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ে ] 

মনসুর । ঘাসের ওপর এনবা বান্চাদের টুপ দেখাছ! ছোট্ট কোন 
মেহমানও এসে গেছে বাঁঝ ! 

লহৎফা ॥ হ্যাঁ, একটা বাচ্চাও আছে মবপুর, তাকে ি করে ল্‌কোবো ? 
1কণ্তু তুঁম'-"তুম ভেব না এসব 'নয়ে। বাচ্চাটা আমার না। 

মনসুর । আগার কবচটা ফেরং দাও। থাক ওটা জলে ফেলে দাও । 

[ যাওয়ার জন্য ঘোরে ] 

লুতফা। যেওনা মনসুর মিঞা, চলে ঘেওনা। ওটা আমার নয় ॥। বাচ্চাটা 

আমার নয়। 
[ বাচ্চাদের ডাকাডাকি শুনে ] 

কি হয়েছে 2 কি হয়েছে ? 

কণ্ঠস্বর । সেপাইরা এসেছে । বৃলবৃলকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। 
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[লুংফা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে দেখে দুটো কালোকুত' 
বৃলবুলকে মাঝখানে নিয়ে তার দিকে আসছে ] 


শৃদ্বতগয় িপাহ? | তোমার নাম লুৎফুপ্নেসা ? এ বাচ্চাটা তোমার ? 


লুংফা। হ্যাঁ মনসুর চলে যায় ] মনসুর ! 
তৃতীয় কালোকুতণা। সরকারী হুকুম তোমার কাংছ যে বাচ্চাটা আছে 
সেটাকে শহরে নিয়ে যেতে হবে। সন্দেহ বরা হচ্ছে এ বাচ্চা 


দোৌলতপঃরের পুরোনো নবাব আব্বাস আল খান আর তার বেগম 
নাঁদরা বানর ছেলে বুলবুল । এই যে সরকার ফরমান, । 


[ কালোকুর্তারা বুলবহলকে নিয়ে যেতে থাকে । ] 


লুংফা। [ ওদের 1ছনে দৌড়তে দৌড়তে ] ওকে নিয়ে যেওনা ও আমার ! 


ও বাচ্চা আমার । 


গ্লায়কবৃন্দ । 


বাচ্চাটাকে কেড়ে নিলো কালোকুর্তএরা 
বাচ্চা ভীষণ দামী । 
দুঃখী মেয়ে পিছ পিছ? চলল শহরে 
জায়গা খমব হারামী । 
আসল মা চাইল ফিরে কোলের ছেলে তার 
এখন বিচার হবে । 
ধাইমা দাঁড়া কাঠগড়াতে বক্ষ দ:র5 দুর 
বাচ্চা কোন মা পাবে ! 
হাকিম হবে কেমন মানুষ, ঘুষখোর না খাঁট-_ 
জানেন আল্লাতালা । 
শহর জ্ড়ে জঞলছে আগদুন, মুস্তাক হল হাকিম 
এবার দেখুন পালা । 


ছিতীয় অঙ্ক 
[ মুন্তাকের বাঁড় ] 


গায়ক । এবার শুনুন এক হাব মের গরঙ্পঁ 
কশভাবে সে বসোঁছল বিচারের আসনে 
কেমন সে রায় 'দিল কতখা'ন ভাষণে । 
এবার শুনুন সেইসব গল্প 
বাদ্রোহ হয়োছিল সেই যে ইদের দিন সকালে 
মসনদ হারালেন সুলতান 
আর দৌলতপুরের নবাব, বুলবুল সাহেবের বাপ 
গর্দান হারালেন অকালে 
সেই দতে পাড়াগাঁয়ের কেরানী ম.্তাক 
বনের পথে পালিয়ে চলা এক বুড়োকে দেখে 
রাখলো তাকে কু?ওয় এনে জানলোনাযেসেকে 
এবার শুনুন সেই সব গপ্পো 
[ মুস্তাক ছে'ড়া জামা-কাপড়, 'কিণিং মত্ত, ফকাঁর বেশী একজন 
পলাতবকে 'নজের কুণড়েঘরে নিয়ে যায় ] 
মুস্তাক । ঘোঁধ ঘোংকোর না। তুমি কি শয়োর নাকি? আর শোন'*' 
এই যে বাচ্চা ছেলের সার্দর মতো থামা মেই- পালাচ্ছো তো 
পালাচ্ছোই--এতে তো চোৌঁকদারের আরও বেশী সচ্দেহ হবে। থামো। 
[ পলাতবকে ধরে ফেভে--সে যেন গুড়গুড় বরে দৌড়তে দৌঁড়তে 
দেওয়াল ভেদ করে চলে যেতে চায়] বোসো। এবার গেলো-খানকটা 
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কাবাব আছে। আজ ইদ, তুম চোরজেচ্চর যাই হও, মেহমান তো 
বটেই__গেলো। [একটা কোণ থেকে খংক্গষে বের করে দেয়, পলাতক 
প্রচ্ড লোভে খেতে শুর; করে] অনেক দিন কিছ; গ্রোটোন মনে 
হচ্ছে ক? [পলাতক গোঙায় ] অতজোরে দৌড়চ্ছিলে কেন? চোৌকদার 
তোমাকে খেয়ালই করত না। 

পলাতক । উপায় ছিল না। বোঝা গেছে? 

মুগ্তাক। পোয়াতি শুয়োরের মত গবর গবর কবে খাচ্ছে দ্যাখো-"**** 
মুখ থেকে লালা ঝরছে, যেন সারা বাংলার সুলতান । মোটে সহ্য 
করতে পারি না। তুম যে ভাবে খাচ্ছো_-আমার নানান কথা মনে 
হচ্ছে! চুপ করে আছ কেন? এ্্যাঁ! (চটে তীক্ষন স্বরে) দোঁখ"" 
দেখ'"'হাত দোখ তোমার । হাত দেখি। 

[ পলাতক ধারে ধীরে হাত দুটো বাঁড়য়ে দেয় ] 

হন, নরম-"'সাদা! ও "* তুম তাহলে সাত্য সাঁত্য ফকীর নও! ঠগ! 
জোচ্চর! ফেরেববাজ! ছিছিছি! আম এত কম্ট করে চোঁকদারের 
হাত থেকে বাঁচালাম ।:****ভাবলাম একটা ভালোমানুষ বিপদে পড়েছে ! 
তুমি নির্ঘাং জামদার''*."তোমার ফ্যাকাশে মুখ দেখেই ধরে ফেলোছ। 
বেরোও এখান থেকে ! (পলাতক আঁনশ্চিত ভাবে তাকায় ) চাষা খতম 
করে বেড়াও-"'এখনো দাঁড়য়ে আছো, হারামখোর । 

পলাতক । পেছনে ধাওয়া করেছে-'"সব কথা ঠাণ্ডা মাথায় শোনা হোক ॥ 
প্রস্তাব আছে । বোঝা গেছে ? 

মুণ্তাক। কি আছেঃ প্রগ্তাবঃ বেআদাঁবর সীমা নেই দেখাছ! এই মাল 
প্রন্তাব করছে ? বেরোও, বেরোও বলছি ! 

পলাতক । কথা শোনা হোক। বোঝাপড়া দরকার । একরাত থাকার 
জায়গা একলাখ মোহর । বোঝা গেছে? 
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মুগ্তাক। কি আমাকে কিনে নিতে চাও? মানু একলাখ মোহর দিয়ে ? 
ঠিক আছে, দেড় লাখ মোহর--রাজী ? 
পলাতক । সঙ্গে নেই''পরে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে" "সন্দেহ করা হচ্ছেনা 
নশ্চয়ই । বোঝা গেছে ? 
সুন্তাক। গ্রভীর সন্দেহ করা হচ্ছে! বেরোও এক্ষাণ! বোঝা গেছে? 
বোঝা গেছে ? 
[ পলাতক উঠে দাঁড়ায় । গড় গড় করে দরঙ্জার দিকে হেটে যায়, 
মণ্ডের বাইরে থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যায় ] 
কণ্ঠস্বর । ম্দ্তাক! ম্যন্তাক | 
[ পলাতক উঠে গটি গঠট দরজার বিপরীত দিকের দেওয়ালের 
কাছে দাঁড়ায়_নস্পন্দ হয়ে ] 
মুস্তাক । (চিৎকার করে) আম বাঁড় নেই। [দরঞ্জার কাছে গে | 
ওটাকে? সোরাবঃ আবার তুমি আমার ওপর গোয়েন্দাগার করছ ? 
সোরাব। (বাইরে থেকে ভর্$সনা করে) ম:ভ্তাক, তুমি আবার এটা মুগাঁ 
গায়েব করেছ ? তুমি কথা দিয়েছিলে আর এমন হবে না | 
মুন্তাক। সোরাব। যাবোঝ নাতা'ন কথা বোলো না। ম:গাঁ অত্যন্ত 
ক্ষীতকর জীব । চাল-ডাল খোলা পড়ে থাকলে ওরা সব খেয়ে সফ 
করে দেয়ে । গরীব মানুষের খুব অসুবিধে হয় তাতে । 
সোরাব। মগ্তাক তোমার কি আমার ওপর কোনো দর়ামায়া হয় নাঃ একে 
চারপাশে গোলমাল তার ওপর-_- 
মুন্তাক। গোলমাল? ক গোলমাল? কোথায় গোলমাল ? 
সোরাব। (ফিসাঁফাসয়ে ) আজ শহরে ইদের মোনাজাত থেকে ফেরার সময় 
নবাব আব্বাস আলর নাক মুণ্ডু গেছে। 'হন্দ্‌ রাজা গণেশের 
পয়সা খেয়ে কালো কুর্তারা সব নবাব-মর্জল দখল করে 'নম়েছে। 


৫৮ নান্দীকার 


তাত, জোলা, জেলে, কুমোর সবাই হাঙ্গামা শঃরু বরে দিয়েছে । আর 
সুলতানও নাক ফেরার। 

মুস্তাক । তা তুমি পাতি নেড়ে, গাঁয়ের চৌঁবদার তোমার তাতে কি 
হয়েছে ? 

সোরাব ॥ বাঃ এই ডামাডোলের বাজার। জাঃগীরদারের মনগাঁ গাঠেব হলে 
আমার গর্দান যাবে নাঃ মুস্তাক আম জান তোমার 'দিলটা খুব 
ভালো-_ 

মুন্তাক। আঃ আমার কোনো (দিল দেই"*'কত্?দন বলছি না আম--তা1ম 
বাঁদ্ধর কারবারী । 

সোরাব। আঁম জাঁন'''তুমি খুব বড় মাপের লোক, তুম নিজেও তাই বল। 
***তা আমাকে একটা কথা ব:বয়ে দাও তো জায়গীরদারের একটা হাঁস 
বা মুঙ্গ চুর গেল, আম চৌদকদর, চোরকে ক বরা উঠচত আমার ? 

মুস্তাক । ছিঃ সোরাব, 'ছঃ ! ন্যাকার মতো সওয়াল করে আমাকে ফাঁদে 
ফেলার চেষ্টা করছো? আমি তোমার কায়দা জান। ঠিক আছে, আমি 
আবার ব্াাঝয়ে বলছ । আম হাঁস মুগ ধরে বেড়াই । তুমি 2 মানুষ 
কয়েদ করো । মানষ কি? আল্লাতালার আদলে গড়া দ:নয়ার সেরা জীব । 
আম যাঁদ মুগাঁথোর হই তবে তুমি হলে মানুষখোর। আল্লা «ই 
পাপে তোমাকে নরকে গাঠাবেনে। যাও সোরাব, বাড়ী যাও-_গিয়ে 
আল্লাতাল্লার দয়া গভক্ষা করো । না, দাঁড়াও। একটা ব্যাপারে 


[ দেওয়ালের ধারে প্রচণ্ড ভাঁত পলাতকের 'দিকে তাকায় ] না কিছু না। 


যাও বাড়ী যাও*"'*""বাড়ী যাও" শূগয়ে আল্লার দোয়া মাঙো! 
[ সোরাবের মুখের ওপর দরজা 'বন্ধ বরে দেয়। পলাতককে--] 


চৌপিদারের কাছে তোমায় ধয়ে দিলাম না, চমকে গেছ ? কেন বলোতো ? 


খাঁড়র গণ্ডা ৬৯, 


চৌকদাররা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ জন্তু" "ওদের হাতে একট? 
ছ।রপোকা তুলে দিতেও আমার ঘেন্না করে। আমার আদতই আলাদা । 
নাও, কাবাবটা শেষে বরো এবার। এই, গরীব মানুষের মতো খাও 
নইলে ওরা তোমায় ধরে ফেলবে । আরে । গরীবরা কেমন করে খায় 
তাও বলে দিতে হবে? [ পলাতককে জোর করে বাঁসয়ে গদয়ে ওর হাতে 
কাবাব তুলে দেয় ] দ্যাখো'**"*কনূই দুটো বাঁটির দুপাশে এমন ভাবে 
রাখো যেন তোমার ভয় যে কোন সময় খাবারটা কেউ ছিনিয়ে নিতে 
পারে। এবার হাতটাকে থাবার মতো মুঠো করো" "আঃ ওরকম 
লোভাঁর মতো তাকাচ্ছ বেন? দ:ঃখ? দুঃখু মুখ করে তাকিয়ে থাকো? 
--একটা ভালো 'জানষ দুনিয়ার সব ভালো 'জাঁনষের মত ফুরিয়ে 
যাচ্ছে। [মুস্তাক ওকে লক্ষ্য বরতে থাকে] ওরা তোমায় খুজে 
বৈড়াচ্ছে। তাতে আঁবাশ্য তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু ভালোই 
হলো । কম্তু তোমাকে যে ওরা ভুল লোক ভেবে খুজে বেড়াচ্ছে না 
ি করে বুঝব আম ? ধরো চোরও পািলয়ে বেড়ায় আবার দুনিয়ার হাল 
বদলে 'দিয়ে যারা নয়া জমানা আনতে চায় তাদেরকেও পালিয়ে বেড়াতে 
হয়। মোট কথা আম তোমায় বিশ :স কাঁরনা। তুমি" "তুমি কে? 
সাত্য কথা বলো । 
পলাতক । আম [ মুন্তাকের কানে 'ফিসএফস: বরে বলে ] 
মুস্তাক । হইয়াআল্লা 1 তৃমি-:.."-তুঁমি-""--আপান-"* 
গায়ক । বুড়ো ফাঁকরকে আন্তানা দিল মুস্তাক 
হায়কে কপাল ফাঁকর নাকি খুনী সুলতান ! 
হায় হায় সেই ফাঁকর নাক খংনী সৃলতান 
নিজের ওপর 'ধিকার এল তার। 
চৌঁকদারকে বলল; “আমায় ধরো" । 


৬০ নাঙ্দীকার 
আম খুব দোষী; 
সদরে পাঠিয়ে তোমরা আমার বিচার করো । 


[ বড়ো আদালত ] 
[তিনজন কালোকুর্তা সিপাহী মদ খাচ্ছে। ফাঁসিকাঠ থেকে 
কাজির পোষাক পরা একটা লোক ঝুলছে। পেছনে অনেকগংলো 
লোক ঝুলছে । কোমবে দাঁড় বাঁধা অবস্থায় মুক্তাক ঢোকে 
সোরাবকে টানতে টানতে | ] 
মুন্তাক। আম সাবা বাংলার সুলতানকে আশ্রয় দিয়োছ। কাল ইদের 
দনে মাতাল হযে আম দেশের সবচেষে বড়ো চোর, বড়ো খংনীকে 
পালাতে 'দযেছ। আইনের নামে আম দাবী করাছ__খোলা আদালতে 
আমার কঠিন 'বচার হোক: । 
প্রথম সিপাহী ॥। এ আজব 'চাঁড়য়াটা কে? 
সোরাব । আমাদের গাঁষেব মুন্াস:। মুস্তাক আল। 
মুন্তাক। না-_-মআাম পাঁজ, লুচ্চা । আম একটা হারামখোর ॥। বলনা 
মাথামোটা ওদের বল-সাঁম জোর কবে 'নিজেব হাতে কোমরে দাঁড় 
বেধোছি। তারপব আ'মই জোর করে তোকে মাঝরাত থেকে হাঁটয়ে 
[নয়ে এসোছ, যাতে জলাঁদ জলাঁদ আমার বিচার হয় । 


সোবাব | হ্যাঁ, ভয় দেখিয়ে ধমকে নিয়ে এসেছো আমাকে । এটা তোমার 
[ঠিক হয়নি মুন্তাক । 


সুন্তাক। সোরাব। তোনাব বকবকাঁন থামাও। বুঝতে পাবো না নয়া 
জনানা এসেছেঃ তুফ'ন এসেছে। তোমায় ভাঁসয়ে নিবে যাবে। 


খড়রি গণ্ডী ৬৯ 


সুজতান ফেরার, নবাব আব্বাস আল খতম, কালোকুতণ 1সপাহণদের 
হাতে রাজ! &ই [সপাহগদের সাথে এবার জুটবে তত, জোলা, 
কামার, কুচোর। চাষী আ'ম দেখতে পচ্ছ--জনতা-রাজ এসে গেছে! 
ভাইসব বড়ো কাড়ি কোথায়? আমার এক্ষণ বিচার হোক-। 

প্রথম সিপাহী । এষে বাড়া কাঁজ। আর এ ভাইসব_ ফইসব বন্দ-। 
কাল থেকে যে বথা বলে সই দেখ একবার গ্যায়ার বরে ভাইসব 
লাগায় । 


মুস্তাক । “এষেবড়োকাজ'। আহা! ঝুলছে! বড়ো গোমগ্তা কোথায় £ 
-আহ-! ফৌঁজ 'ঠবাদার £₹- আহ: বড়ো ইমাম আহ, কোতোয়াল, 
কোথায় ?-এইতো ! 'সিপাহ-সলার- এইতো ! সব এখানে ঝুলছে 
ঠিক এই রকমটাই আম তোমাদের কাছে চেয়োছিলাম ভাই-সব । 


দিতীয় সিপাহী । চোপ! কি? কি চৈয়োছিলে তুম ছদ্ছংম্দর ? 
মুস্তাক ॥। মুলতানে ক হয়ে!ছিলো ভইসব? মহূলতানে ?ক হয়োছিলো ? 
তৃতীয় সিপাহী ॥ হ]1, মুলতানে কি হয়েছিলো ? 


মুন্তাক। চীল্পশ বছর আগে উাঁজর, িপাহ-দলার, কোতোয়াল, খাজাণ্চি-_ 
সবাইকে ফাঁসিতে লটকানো হয়োছিৎ । আমার দাদু বড়ো এলেমদার 
লোব- নিজের চোখে দেখেছিলো_-তিনাদন ধরে সব জায়গায় এক 
ঘ্না ।_-যত বড়লোক ফাসতে ঝুলছে। 

তৃতীয় !সপাহী। তা উাজরের ফাঁসর পর সরকার চালালো কে? 

মুন্তাক ॥ একজন চাষাঁ, একজন চাষা । 

ততায় 'সপাহী। আর পাহীদের হদকুম করতো কে ? 

মুস্তাক । সিপাহী একজন সামান্য সিপাহা। 

প্রথম সিপাহী । আর সব বান্দা-_সিপাহীদের মাইনে দিতো কে? 


ন্৬ই নান্দীকার 


মনুন্তাক। একজন জেলে। এক জন জেলে খাজাণ্সীথানা দেখতে । সেই 
সবাইকে মাইনে 'দিত। 

খৃদ্ধতীয় সপাহী। জেলে ?--তুঁমি ঠিক জানো তাঁত নয় ? 

তৃতীয় সিপাহী । তা মুলতানে এ রকমটা হল কেন ? 

।মুণ্তাক। তুমি পেছন চুলকোও কেন? কেন আবার? লড়াই--অনেক 
[দিন ধরে লড়াই ॥। দেশের সব লেক হয়রাণ। সুলতানশাহী খতম ) 
সিপাহী-রাজ কায়েম হ'ল আর সব লোক এসে সপাহীদের মদত 
[দিল । বাস জনতা রাজ-_হা হা 

দ্বিতীয় সিপাহী । জনংতা-রাজ এসে গেলো ? 

তৃতীনন সপাহী। তাহলে সেখানকার সুলতান আবার তখন তখ.তে ফিরে 
এলো কি করে। 

মুন্তাক। এই তো গোলমাল ভাইসব। কে কার দোপ্ত, কে কার দুষমণ 
_এই কথাটা ওরা ভুলে গেলো । আমার দাদ মূলতান থেকে 
একটা গান 'শিখে এসোঁছলো । সেই গানেই তোমাদের সব কেন-র 
জবাব আছে । আমি আর আমার দোস্ত এই চৌকদার সোরাব 
তোমাদের গানটা গেয়ে শোনাচ্ছি। 

( গ্রান) 
কাছারিতে খুব ভিড়, কেরাণীরা 
কাজ করে সড়কে 
নদীতে ডেকেছে বান, জল হাসে 
ফসলের মড়কে 
গনজেদের পাতলন সামলাতে পারেনা 
তারাই শাসন করে রাজ্য 
চার পর্যন্তও গুনতে পারেনা যারা 


খাঁড়র গণ্ডী ৬৩ 


আট পদ খানা তার ভোজ্য । 
চাষী খোঁজে খন্দের, পায় শুধু ?খদে 
তাঁতী ছে'ড়া জামা গায়ে ঘরে ফেরে 'সষে 
ক বলো তোমরা সব চিরকাল শুধু 
এমনই তো ঘটে। 
সোরাব। ঠিক ঠিক ঠিক, তা বটে, তা বটে, বটে। 
তৃতীয় 'সপাহণী। তুমি এই শহরে এঁ গানটা গাইবে £ 
মুস্তাক । নিশচই। কেন? গানটা খারাপ ? 
প্রথম সিপাহী । আকাশটা দেখেছো ? পূ্‌বাঁদকের শহরতলনটা এখনও জবলছে ? 
কাল দুপুরে যখন নবাব আব্বাস আলার গর্দান যায় তখন আমাদের 
তাঁতি-_ভাইসবেদের জবর এসৌছলো । তোমার এ মুলতানী জবর । 
ওরা আওয়াজ তুলোছিলো নবাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজা জায়গীরদারদের 
গর্দানও নাবয়ে দাও। বিকেলে ওরা বড়ো কাকে ফাঁসতে লটকে দেয়। 
সন্ধ্যে বেলায় আমরা এ তাঁতি-ভাইসবদের প্রত্যেককে পিটিয়ে কাবাব বাঁনয়ে 
দিয়েছি__মাথা পিছ: দহ মোহর ইনাম ছিলো । তুম কি বুঝেছ কথাটা ? 
সনগ্ভাক। (কছংক্ষণ চুপ, তারপরে ) হ্যাঁ বঝোছ । 
| ধূর্তের মতো এধার ওধার তাঁকয়ে এককোণে বসে পড়ে। 
1সপাহাীরা তিনজনে মশ্াকের পথ আটকে দাঁড়ায় ] 
প্রথম সিপাহী । এবার দ্যাখো কারবারটা ! 
সোরাব ॥ না, মানে দেখুন-ও লোক [কন্তু খারাপ নয় । মাঝে মধ্যে 
এ হাঁস-মুরাঁগ দ:-একটা চুর করে ব্যাস | 
দ্বিতার সিপাহী ।॥ বাজার গরম দেখে এখানে মওকা মারতে এসেছো তুম ? 
মুস্তাক । আম ঠিক জান না কেন এখানে এসোছ । 
ততীয় সিপাহী । এই শহরের তাতদের সঙ্গে ক তোমার দোঁগ্তি আছে ? 


৬৪ শাম্দীকার, 


(মুস্তাক ঘাড় নাড়ে) তাহলে এঁ গানের ব্যাপারটা কি? এঁষে “তাঁত 
ঘরে ফেরে ছ'ড়া জামা গায়ে দিয়ে” ব্যাপারটা ক ? 
মুস্তাক । আমার দাদু শিখয়েছলো। ও এবটা বোকাসোকা বড়ো 


মানুষ । 

গুছতীয় |সিপাহী। আর চেই জেল্টোর ব্যাপারটা কি? যে সবাইকে 
মাইনে দিতো 2 

মুস্তাক । ফেতো মুজতানে হয়ে'ছলো। সে অনেকাঁদন আগে। 

প্রথম 1পাহী। আর «ই যে সংজতানকে ধাঁরয়ে দিতে পারোনি বলে 
আফশোষ- ধান্ধাটা কি ঃ 

মুস্তাক ॥ বারে, বজলাম না আম সুজতানকে পালাতে দিয়েছলাম ভুল 
করে। 

সোরাব। আল্লা বসম। ম্ুন্তাক সত্যই সুলতানকে পালিয়ে যেতে 
[দয়েছিলো । 

[ বিদ্রোহী সেপাইরা আর্ত গিত্বাররত মুগ্ুাবকে টানতে টানতে 
ফাঁঁসকাঠের দিকে নিয়ে যায়। তারপর, হঠাং ওকে ছেড়ে 'দিয়ে 
আঁট্ুহাপ্য করে। মনুণ্তাক সবচেয়ে জোরে হাসে। তারপর মূস্তাকের 
বাধন খুলে দেয়। সবাই মদ খায়। রাজা গণ্রেশ এবজন যুবকস্হ, 
ঢোকে । ] 

প্রথম সিপাহী ॥ (মুন্ত।ববে ) এ যে তোমার জনত। রাজা এসে গেছ । 
[ আরও আন্রহাস্য ] 
রাজা গণেশ । এত হাস" "শক ব্যাপার ভইঞ্গব! এবটা জরুরী কথা 
গতকাল সকালে দেশর জায়গীরদার আর রাজারা মলে যংদ্ধবাজ 
লুজত;নশ।হণা খতম বরেছে। সুলতানের পেটোয়া পব নবাবদেরও, 
খতম বরা হয়েছে । ত।ফশোষের বথা সংলতান 15জে এখনও ফেরার ॥ 


খাঁড়র গণ্ডা ৬৫ 


আর এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে শহরের তাঁতিরা-_-আমাদের 
বরাবরের দুষমন-বদ্রোহ শুর: করেছিলো--ওরা আমাদের বহুং 
পেয়ারের কাজী ওবেদুল্লাকে ফাঁসিতে লটকেছে। কুত্তার বাচ্চা সব। 
সে ঘা হোক''"শভাইসব আজ আমরা চাই দেশ জুড়ে শাস্ত। 
শুধু শান্ত, আর চাই আইন-কানুন, খাঁটি 'বিচার। এই 
আমার ভাগ্নে জানকীরাম। ও আমাদের নতুন কাজী হবে ।_- 
বড় ভাল ছেলে । তবে আমার ভাগ্নে বলে নয়, আম চাই সাধারণ 
মানুষ, আমজনতা আপনারা সব ঠিক করে দেবেন। 

প্রথম সপাহ ॥ তার মানে নতুন কাজী আমরা ঠিক করবো । 

রাজা গণেগ ॥ নিশ্চয়ই । আপনারাই তো সব। ঘাবড়াস না'রে ময়না, 
নতুন কাজী তুই-ই হাব। আর একবার সলতানকে খতম করতে 
পারি-তারপর এই হারাম কালোকুত্ণ গুলোর পাছায় মারবো 
লাথ। 

প্রথম ীসপাহী । [ নিজেদের মণ ] সুলতানকে ধরতে পারোন এখনও, তাই 
হারামগুলো কুত্তার মতো কু'ই কু'ই করছে । 

[দ্বতায় সিপাহী । এই মুশ্পীটার জন্যই এরকম মওকা পাওয়া গেল । 

তহতীয় ীনপাহী। ওরা এখনও ঠক জুত করতে পারোনি-'*তাই “ভাইসব” 
«আম জনতা” “সব ঠিক, করে দেবে” এই সব বাকতালা মারছে। 

প্রথম সিপাহী । আবার বলে কিনা “দেশজুড়ে আব্গ চাই আইন কানুন 
আর খাঁট 'বিচার*। 

দ্বিতীয় 'সপাহী । ঠিক হ্যায় ভাই, যতক্ষণ চলে চলুক না তামাশা । 

তৃতীয় সিপাহী । এ মুন্সীর কথাটা শোনা যাক ।"''এই খচ্চর, তুমি ফি 
বল? এ রাজা গণেশের ভাগ্পেকে নতুন কাজী বানানো যায় ? 

মুস্তাক ॥। তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছো? তোমারা নিশ্চয়ই আমাকে 
গিজ্রেস করছো না । 


€&ে 


৬৬ নান্দীকার 


দ্বতীয় সিপাহী । আরে লড়ে যাও না ভাই-'"তামাশা জমবে ভালো । 

মুগ্তাক। তোমরা ওকে যাচাই করে নিতে চাও? হাতের কাছে কোন 
বদমাশ আছে? বেশ পাকা বদমাশ? তাহলে তার মামলা থেকেই 
বোঝা যাবে এ ছোকরার কাজী হওয়ার এলেম আছে কি না। 

তৃতীয় ?সপাহ?॥। দাঁড়াও ভেবে দৌঁথখ। আরে নবাবের বাচ্চাটার দটো 
হেঁকম কয়েদখানায় আটক রয়েছে না! এ দুটোকে কাজে লাগানো 
যাক। 

মুন্তাক। আরে থামো থামো! খুব গোলমাল হয়ে যাবে। কাজীকে 
আইন মাফিক বহাল করার আগে সাঁতকারের আসামী নিয়ে মামলা 
করা ঠিক হবে না। মানে আইন ব্যাপারটাই তো খুব পচাগলা, 
খুব নড়বড়ে, কাজেই ওপরটায় ঠিকঠাক সাজগোজ রাখা খুব জরুরী । 

প্রথম সিপাহী । তাহলে কি করব সেই মোদ্দা কথাটা বাতাও। 

মুন্তাক। আঁম আসামী হবো । কোন: আসামী সেও আমার মাথায় 
আছে (সিপাহনীদের কানে িসাঁফপ করে 1কছ? বলে ) 

প্রথম সিপাহী ।॥ তুমি তম" "*" (সবাই হাঁসতে ফেটে পড়ে ) 

রাজা গণেশ ॥ তোমরা তাহলে কি ঠিক করলে ? 

প্রথম সিপাহী । আমরা 'ঠিক করোছি একটা মহড়া হোক। আমাদের এই 
দোস্ত আসামী সাজবে--আর এইটা হোল কাজীর কুশী-যে কাজীর 
নোকরাী চায় সে এইটায় বসুক । 

বাজা গণেশ । একটু তাত্জব লাগছে।'''তো ঠিক আছে তাই হোক্‌। 
(ভাগ্েকে) ও কিছ? না, ময়না কি শাখয়েছি এতদিন 2 আগে যায় 
কে? যে আন্তে দৌড়য় না যে জলাদ দৌড় ? 

ভাগ্নে । যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে দৌড়য়। 

| ভাগ্নে কাজীর আসনে বসে, তার পেছনে দাঁড়য়ে থাকে রাঙ্জা 


খড়ীর গন্ডা ঞ 


গণেণ। বিদ্রোহ সিপাহীরা পাদানিতে বসে। মুন্তাক ঢোকে 
হাবে-ভাবে বাদশার নকল সেজে ] 

ম্াক। এখানে কেউ কি আমাকে চেনে ; আম সারা বাংলার সলতান ? 
বোঝা গেছে 2 

রাজা গণেশ । ও ক''ক £ 

'িতীয় ?সপাহণী। সুলতান ॥ ও সাত্য সাত্য সুলতানকে চেনে । 

রাজা গণেণ॥। বহোত আচ্ছা । 

তৃতীয় সিপাহী । মামলা চাল হোক। 

মুন্তাক। বিচার করবে কে? কাঙ্জীর কুশাঁতে তো দেখাছ বসে আছে 
কাজীর নাতি । 

[ সিপাহীরা হৈ হৈ করে হাসে ] 

ভাগ্রে। (বিদ্রোহ ?সপাহাদের ) এই মামলার গিবচার করতে বলছো আমাকে 2 

প্রথম সিপাহী ॥। মামলা চলুক । 

রাজা গণেণ । ( মুচক্ী হেসে ) ওরা যা চার তাই করো ময়না । 

ভাগ্নে। ঠিক আছে । সারা বাংলূর জনতা বনাম সুলতান । তোমার 
নজের স্বপক্ষে ক বলার আছে, আসামী ? 

মাঞ্তাক । অনেক অনেক কিছ । হ্যা শোন যাচ্ছে যুদ্ধে হার হয়েছে। 
যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল দেশপ্রোমক জায়গীরদার আর রাজাদের 
পরামর্শে রাজা গণেশের মতো দেশ প্রোমকের পরামর্ণে। দাবী 
কাঁর রাজা গণেণকে সাক্ষীর কাঠ গড়ায় হাঁজর করা হোক । 

(বিদ্রোহ? সিপাহীরা হাসে ) 

রাজা গণেণ॥ (বিদ্রোহী 'সিপাহীদের মিষ্ট করে ) আজাব 'চাঁড়য়া না? 

ভাগে । আজ না মঞ্জুর। তোমাকে যুদ্ধ শুরু করার অপরাধে আঁভযদুস্ত 
করা হচ্ছেঃ না কেননা প্রত্যেক সলতানকেই মাঝে মাধো যুদ্ধ 


৬৮ নান্দীকার 


লাগাতেই হয়। আঁভযুন্ত করা হচ্ছে যদ্ধ 'ঠিকমতো” চালাতে না 
পারার অপরাধে । 

মুন্তাক। ফালতু বকোয়াস। যুদ্ধ আম চালাইনি। অন্যদের 'দয়ে চাঁলয়ে 
ছিলাম। রাজা আর জায়গীরদারদের দিয়ে চালিয়ে ছিলাম । জানা 
কথা, ওরা একদম বরবাদ করে দিয়েছে । বোঝা গেছে ? 

ভাগ্ে। তুম বলছো রাজা আর জায়গীরদাররা তোমাকে বাধ্য করোছল 
লড়াই লাগাতে । তাই যাঁদ হয় তাহলে ওরাই আবার লড়াই বরবাদ 
করলো কি করে? 

মুস্তাক । যথেত্ট সপাহী পাঠায়নি। তহবিল তছরুপ করেছে। বড়া 
ানকম্মা ঘোড়া পাঠিয়েছে । লড়াই চলার সময় রাশ্ডি খানায় শরাবা 
হয়ে ফুঁত মেরেছে । এ রাজা গণেশও রাশ্ডিখানায় ছিল। গণেশ 
চাচা সাক্ষী । (বিদ্রোহ িপাহীরা হাসে ) 

ভাগ্নে॥। তুমি ?ক বলতে চাও দেশের জায়গীরদার আর রাজারা লড়াই করেনি ? 

মুস্তাক! না ওরা লড়েছে। তবে দেশের জন্য লড়োন। মালপন্র কেনা 
বেচার মুনাফা লোটবার জন্যে লড়াই করেছে । বোঝা গেছে ? 

রাজা গণেশ । (লাঁফয়ে উঠে ) আর বরদাস্ত করা যায় না। এ লোকটা- 
1বদ্রোহা তাঁতীদের মতো কথা বলছে। 

মুগ্জাক। আচ্ছা । 'সর্য সাঁত্য কথা বলা হচ্ছে। 

রাজা গণেশ । ফাঁসতে লটকাও ওকে ! ফাঁসিতে লটকাও ! 

তৃতীয় সিপাহী । আন্তে একদম চুপ॥। আপানি বলে যান শাহেনশাহ 
সুলতান ! 

ভাগ্নে। আন্তে। এবার মামলার রায়। পাজা-এমত্তত। লড়াই বরবাদ 
করার অপরাধে গলায় ফাঁস লটকে মেরে ফেলা হোক, রায় হয়ে 
গেছে আর আঁঞ্জ করা চলবে না। 
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রাজা গণেণ। (উন্মত্তের মতো ) নিয়ে যাও । মেরে ফ্যালো ! মেরে ফ্যালো। 
মেরে ফ্যালো ! 

মুগ্জাক।॥ নওজওয়ান, নেকড়ের মত গর্জন করলে তো আমার মহলের 
কুত্তা রাখা যাবে না। কথাটা বোঝা গেছে? 

রাজা গণেশ ॥ ওকে ফাঁসতে চড়াও ! 


মুস্তাক । আর একটা কথা। রায় নামঞ্জর। কেন কি, যুদ্ধে কারও 
হার হয়ান। আম সুলতান আজ না হোক কাল তখতে ফিরে 
আসব। রাজা-জায়গীরদাররা তাদের মুনাফা ঠিকঠাক লঃটে নিয়েছে। 
কারও হার হয়নি জয় হয়েছে সবার-_-হার হয়েছে শুধু আমাদের 
 দেশের__আর সেই বেচারা এই আদালতে হাঁজর নেই। 


রাজা গণেশ । আমার মনে হয় অনেক তামাশা হয়েছে, ভাইপব | ( ময্ন্তাককে ) 
কয়েদখানার পুরোনো পাপী, তুমি এবার যেতে পারো, (কালো 
কুর্তাদের ) ভাইসব, এবার আমরা নতুন কাজী কে হবে ঠিক করে 
ফেললেই ভালো । 


প্রথম সিপাহী ॥ হ্যা এবার সব ঠিঞ করে ফেলাযাক। কাজীর গোব্বাটা 
খুলে ফেলো, (একজনের কাঁধে উঠে অপরজন ফাঁঁসতে ঝুলন্ত লোকটির 
জোব্বা খুলে নেয়। ২য় এবং ৩য় সপাহাঁ।) আচ্ছা এবারে ( ভাগ্নেকে ) 
তুমি হাওয়া হয়ে যাও-"'*-.আমরা ঠিক কুঁশিতে ঠিক ঠাক পাছাওয়ালা 
লোককে বাঁসয়ে দেব। (জোর করে মনন্তাককে বাঁসয়ে দেয়) আগের 
কাজীলোকটা খুব হারামী 'ছিল, এবার আবার একটা হারামী কাজা 
হবে। বসে পড়ো দোস্ত। (মুন্তাকের গাও জোব্বাটা পাঁরয়ে দেয় । 
কাজীর টুপটা ওর মাথায় পায়ে দেয় । ) 

তৃতীয় সপাহী। দ্যাখো ভাইসব এই আমাদের নয়া কাজী। 
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॥ মুন্তাকের ১ম বিচার ॥ 


[ মুগ্তাক বিচারকের আসনে বসে কলা খাচ্ছে। সোরাব আদালত 

ঝাঁট দিচ্ছে ॥ একপাশে একজন অরথ্ব, ছে'্ড়া পোষাকে একজন 

খোড়া লোক, বিপরীত 'দিকে আসামী হোকম এবং একাঁট 
জালয়াতীর আসামী । একজন কালোকুর্তা বর্শা হাতে দীড়য়ে । ] 
মুস্তাক । আদালতে অনেক মামলা বাঁক পড়ে গেছে, তাই আজ একই 
সঙ্গে দুটো মামলার শুনান? চলবে । শুনানপ চালু করার আগে 
একটা ছোট কথা আম নিয়ে থাক | (হাত বাড়ায়, শুধৃমান্ন তণক 
গেছ পয়সা বার করে ওকেদেয়।) আর একটা কথা, আসামী এবং 
ফাঁরয়াদীদের মধ্যে যে কোনও একজনকে আদালত অবমাননার দায়ে 
জাঁরমানা করার আঁধকার আমার রইল ।॥ (পঙ্গ? অথবেি 'দিকে তাকায় ) 


তুম ( হেকমকে ) একজন হেকিম, আর তুম (অথর্বকে ) এই হোঁকমের 
নামে মামলা দায়ের করতে চাও। 


অথর্ব । হ্যাঁ, হজুর। ওর জন্য আমার হঠাৎ সন্ন্যাস রোগ হয়, 
তারপরেই পক্ষাঘাত । 


মুন্তাক । শুনে মনে হচ্ছে কাজে গাঁফিলতি। ? 

অথর্ব । গ্রাফিলাতি ঃ গাঁফিলাতির চেয়েও অনেক বেশী । ওর হেকিমি 
শেখার সব খরচা আমি 'দিয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত একটা 
পয়সাও ফেরৎ দেয়ান। হঠাৎ শুনলাম ও একজন রোগীকে 'বিনা 
পয়সায় চিকিৎসা করেছে । সঙ্গে সঙ্গে আমার পক্ষাঘাত । 

নূন্তাক। খুব স্বাভাবক। আশ্চর্য 'িছ নয়। (খোঁড়া লোকাঁটকে ) 
তুমি? তোমার কি চাই ? 

খোঁড়ালোক ॥ আমিই রোগী হজ:রে আল ॥ 

মুস্তাক । এই হেকিম তোমার পায়ের চাকৎসা করেছে? 
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খোঁড়ালোক । ভুল পায়ের চাকংসা করেছে হজ?ঃর। আমার বাঁ পায়ের 
হাঁটুতে জল জমে ছিল, ও ডান পাটাতে ছার চাঁলয়ে দিয়েছে । 

মুস্তাক । এর জন্য তোমার কাছ থেকে কোন পয়সাও নেয়ান ? 

অথর্ব । একশো মোহর লাগে পা কাটাতে । 'বনা পয়সায় করে 'দিল। 
বিনা পয়সায় । পণ্যের লোভে । (হোঁকম) তোকে ক বড় হোঁকম 
কাজ শেখানোর সময় 'বিনা পয়সায় ছার চালাতে বলোছিল ? 

হোকম। হুজর, আমাদের হেকিমদের রেওয়াজ হচ্ছে ছার ধরার আগেই 
পয়সা নিয়ে নেওয়া, কেননা রোগী কাটা ছে'ড়ার আগেই পয়সা দিতে 
চায়, পরে বড় একটা হাত খোলেনা। এই লোকটার 'চাকৎসার সময় 
আম যখন ছার চালাতে শহর কার তখন আমার আন্দাজ ছিল 
আমার নোকর একশো মোহর নিয়ে নিয়েছে। এটাই আমার ভুল 
হয়ে গেছে। 

অথর্। ভুল হয়ে গেছে। ভালো হোঁকম কখনো ভুল করে না! ছঠীর 
ধরার আগেই সে সব কিছ? দেখে নেয় । 

মুন্তাক। তাঠিক। ( সোরাবকে ) পেশকার, পরের মামলার বিষয় কি ? 

সোরাব। বদনামের ভয় শেঁখয়ে পয়সা আদায় । 

তণ্ক। গোক্জাক মাফ হয় কাজী সাহেব । আম বেকসর। গাঁয়ের 
জাঁমদারের কাছে আম শুধু জানতে চেয়োছলাম ও ওর ভাগ্রীর সঙ্গে 
শুয়েছে কিনা । তো জামদার খুব 'মান্ট করে বলল এরকম কোন 
কিছ? ঘর্টেন। আর বলল, “তোমার শরীর বড় খারাপ দেখছ, 
টাকা নাও।” বলে আমাকে একথাঁল মোহর দিল । 

মুস্তাক । তোমায় একথাল মোহর 'দিল। তুম 'নিলে। (হোঁকমকে ) 
আর তোমার তো 'নিজের হয়ে কিছুই বলার নেই ? 

হেকিম। শুধু একটাই হুজুর । মান:ষ মান্নেই ভুল হয়ে থাকে । 
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মুল্তাক। হ্যাঁ, মানুষ মানেই ভুল হতে পারে, কিন্তু ভালো হোঁকম হতে 
গেলে টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব হুশিয়ার থাকতে হয়- একথা 
নিশ্চই মানো। আমি একজন হেকিমের কথা জান যে একটা বুড়ো 
আঙ্ল মোচকানোর চিকিৎসা করবার জন্য এক হাজার মোহর নিয়েছিল 


কেননা সে আবিজ্কার করোছল এ বুড়ো আঙুল মোচকানোর সঙ্গে 
নাক শরীরের রন্ত চলাচলের একটা গভদর সম্পকঁ আছে । বোঝ! 


আমাদের চালের ব্যবসাদার ওসমান মিঞা তার ছেলেকে হোঁকমি 
শিখতে পাঠিয়োছল। কেন? যাতে ফিরে এসে চালের ব্যবসাটা ঠিক 
করে চালাতে পারে। বোঝ আমাদের হেকিমীতে কত জ্বান। 
( তণটককে ) এ জাঁমদারের নামটা কি? 

সোরাব। ও নামটা জানাতে চায় না। 


মুন্তাক। তাহলে তো এবার রায় 'দিতে হয়। আদালত মনে করছে 
তণকতা প্রমাণ হয়েছে। আর (অথবকে ) ভুল লোককে হোঁকাঁম 
শাথয়ে বাজে খরচ করার অপরাধে তোমাকে এক হাজার মোহর 
জাঁরমানা করা হল। (খোঁড়া লোকটিকে ) তুম ক্ষার্তপূরণ হিসেবে 


একাশাঁশ মালশের তেল আদালত থেকে 'বিনাপয়সায় পাবে ॥ ( তণ্ককে ) 
তুম এ জামদারের নাম গোপন রাখার জন্য যত মোহর পেয়েছ তার 


অদ্ধেকে জাঁরমানা হিসেবে 'দিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়া আদালত 
তোমাকে হোঁকমী শখতে পরামর্শ 'দিচ্ছে। তুমি সব দিক দিয়েই 
হোকম হওয়ার যোগ্য । (হেকিমকে ) তুমি । তুম । তোমার পেশার 
সবচেয়ে জরুরী ব্যাপারে ফাঁক দেওয়ার জন্য তোমাকে বেকসঃর 
খালাস করে দেওয়া হ'ল। পেশকার পরের মামলা । 

॥ মুন্তাকের ২য় 'বিচার ॥ 


[ সরাইওয়ালা সহসকে টানতে টামতে এনে বসায়। সোরাব ও 
মুণ্তাকের প্রবেশ ॥ ] 
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মৃগ্ভাক। পেশকার, এইখানে ? 

সোরাব । হ্যা এখানে । 

ম্গ্তাক। আজ দুপুরের খাওয়াটা খুব বেশী হয়ে গেছে। আর এই 
ঘরে ঘুরে মামলা তদারকীর কাজে খ;ব ধকল হয় । ( সরাই ওয়ালাকে ) 
মামলাতো তোমার ছেলের বউকে নিয়ে ? 

সরাইওয়ালা। হজুর আমাদের বংশের ইজ্জতের সওয়াল এটা । আমার 
ছেলে ব্যবসার কাজে গঞ্জে গেছে তাই আমার ছেলের হয়ে আমি এই 
মামলা দায়ের করতে চাই। এই সেই হারামজাদা সাহস আর এই 
হলো আমার হতভাগা ছেলের বউ ॥ 

[ প্রবধ প্রবেশ করে। একটু বেশী ভালো স্বাস্থ্য একটু বেশী 
খাই খাই ভাব । মুখ ওড়ানায় ঢাকা । ] 

মুন্তাক। আম নিয়ে থাঁক। (দীর্ঘ নি*বাস ফেলে সরাই ওয়ালা পয়সা দেয় ) 
বেশ গোড়ার ব্যাপারটা তাহলে চুকে গেল ! এটা তো ধষণের মামলা ? 

সরাইওয়ালা । হজঃর, আমাদের লায়লাকে এ হারামঙ্জাদা আন্তাবলে 
বলাংকার করেছে । 

মুণ্তাক ॥। আন্তাবলে ? 

সরাইওয়ালা । হ্যাঁ হজংর। 

মুগ্তাক | হু, এ ছোট মাদী ঘোড়াটা আমার খব পছন্দ । 

সরাইওয়ালা । প্রথমেই আমি লায়লাকে খংব বকুনি দিলাম--মানে আমার 
ছেলের হয়ে। 

মুন্তাক। (গ্রম্ভীরভারে ) আম বলাছলাম এঁ ছোট মাদী ঘোড়াটা আমার 
থুব পছন্দ । 

সরাইওয়ালা। তা হবে। যা হোক, লায়লা আমার কাছে স্বীকার করল 
এ সাহস বেটা ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরকম করেছে । 


৭3 নাম্দীকার 


মুঞ্তাক । লায়লা, এদিকে এস। তোমার ওড়না সরাও। (লায়লা তাই 
করে) আর্দালত তোমাকে দেখে খুশী হয়েছে । এবার আমাদের বলো 
কিভাবে কি হলো । 

লায়লা । কদিন আগে আমাদের কালো মাঁদ ঘোড়াটার বাচ্চা হয়েছিলো । 
কাল রাতে সেটা দেখার জন্য আন্তাবলে ঢুকেছি সাহসটা নিজে থেকে 
আমায় বললো, “আজ খুব গরম পড়েছে” । তারপরে আমার গায়ে 
হাত দিল । 

মুস্তাক । তারপর ? 

লায়লা । তারপর আমি কিছ বোঝার আগেই" "সে আম আপনাকে 
বলতে পারবো না। 

মুস্তাক । তারপর ? 

লায়লা । তারপর, আমার *বশুর আন্তাবলে ঢুকে আমার ওপর হোঁচট 
থেয়ে পড়লো-_ 

মৃন্তাক। আযাঁ! 

সরাইওয়ালা। মানে আমার ছেলের হয়ে দেখতে গিয়ে । 

মুদ্তাক। ( সহিসকে ) তুম স্বীকার করছ ঘটনাটা তুমিই শুরু করোছলে ? 

সাঁছস ! হ]াঁহজংর। 

মুস্তাক । তুমি গরীবের ছেলে তোমার এসব বড়লোক কারবারে যাবার 
দরকারটা ক ? 

সাঁহস। জানিনা হুজংর। 

মুস্তাক । (লায়লাকে ) লায়লা, তুম 'কি আচার খেতে পছন্দ করো ? 

লায়লা । হ্যাঁ, লঙ্কার আচার । 

মুদ্ভাক। সাঁজমাঁটি মেখে চান করো? 

লায়লা । হ্যাঁ। 
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মুন্তাক । পেশকার, ছযীরটা মাটিতে ফেলো, লায়লা, যাও__পেশকারের 
ছুরটা তুলে নিয়ে এসো । 
[ লায়লা পশ্চাৎদেশ আন্দোলিত করে হে'টে ছ7ীরটা তুলে নেয় ।] 


মুগ্তাক। (লায়লাকে দৌঁথয়ে ) দেখেছো দেখেছো 2 কেমন দুলছে? হং 
আসল অপরাধীকে খজে পাওয়া গেছে। ধর্ষণ প্রমাণ হয়েছে ॥ 


লায়লা, বেশী খেয়ে, সাজ মাঁট মেখে চামড়া নরম করে; অত্যাধক 
অলস জীবন যাপন করে তুমি এই অসহায় গরীব লোকটাকে ধর্ষণ 
করেছ। ভেবেছে কি তাঁম এঁ রকম একটা পেছন" নিয়ে যেখানে 
সেখানে ঘুরে বেড়াবে আর আদালত তোমাকে ছেড়ে দেবে। এটা 
হলো মারাত্মক অস্ত্র 'দিয়ে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে প্রচণ্ড এআাঘাত। সাজা 
হিসেবে এ মাদী ঘোড়াটা যেটা তোমার শ্বশুর তার ছেলের হয়ে 
চড়তে চেয়েছিল-__ ঘোড়াটা আদালত বাজেয়াপ্ত করে নিল। আর 
লায়লা, তুম আমার সঙ্গে এ আন্তাবলে চলো--আদালত অপরাধের 
জায়গাটা সরেজাঁমন পরণক্ষা করে দেখতে চায় । 


॥ মুন্তাকের ৩য় বিচার ॥ 


[ পর্দা খুলতে দেখা যায় কাজীর কুঁশতে বসে অছে মুস্তাক ৷ 


এমন সময় গণ্ডগোল শোনা যায়। তিনজন জোতদার মিলে এক 
বুড়ীকে মারতে মারতে মণ্ডে ফেলে 'দিয়ে আদাব জানায় ] 


মুগ্তাক । পেশকার আসামী কে? 

সোরাব । এই বাঁড়। 

মুস্তাক । আর ফাঁরয়াদী ? 

সোরাব । এই তিন জন জোতদার। 

মুণ্তাক। মামলা চাল কর । 

সোরাব। এ সলমুদ্দি জোতদারের একটা গাইগ্রর্‌ পাঁচ হপ্তা ধরে বাঁড় 


৬ নান্দীকার 
তার গোয়ালে লুকিয়ে রেখেছে । এছাড়া বাঁড়র কু'ড়েতে তিনটে মুরগী 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । এরফান মণ্ডলের সন্দেহ এ মুরগীগুলো তার। 
এ দৌলত শেখের জাঁমতে বুড়ি ভাগ চাষ করতো । পাওনা চাওয়ার 
পরের দিনই এ দৌলত শেখের গরঃগুুলোর গলা কে বা কারা কেটে 
ফেলেছে। 

মুন্তাক ॥ ঠাকুমা, ব্যাপারটা ক ? 

বড় । আম [ছুই জানিনা হুজুর । এসবই পীর ডাকাতুল্লার মন্তর | 

সালমুবদ্দ। এ, পীর ডাকাতুলা! ডাকাত হুজুর । ডাকাত ওয়াহদ । 

মুণ্তাক। মানে ডাকাত ওয়াহিদটা আবার কে ? 

এরফান। এ পার ডাকাতুল্লা হূজুর। 

মুন্তাক। তাহলে পীর ডাকাতুল্লাটা কে £ 

দৌলত । এ ওয়াহিদ ডাকাত হদ্জর। 

মুগ্ডাক। ধ্যাং, পীর ডাকাতুল্লা ডাকাত ওয়াঁহদ ডাকাত ওয়াহিদ পার- 
ডাকাতুল্লা, একটা লোক একই সঙ্গে দুটো লোক হয় ক করে? 

সালমৃদ্দ। হয় হুজ্‌র। ওয়াহদ এ অণ্চলের ভন্মগকর ডাকাত। সেই 
পীর সেজে থাকে ॥ আমার গ্ররু ওই লঃঠ করে বাঁড়কে দয়েছে। 

মূন্তাক। পেশকার তাহ'লে এ পার ডাকাতুল্লা লোকটিকে তো একবার 
দেখতে হয় । 

সোরাব । হ্যাঁ তাকে আগেই খবর পাঠানো হয়েছে । 

মুণ্তাক। আচ্ছা ঠাকুমা, এইসব আঁভযোগের জবাবে__ 

( এই সময়ে পীর ডাকাতুল্লা প্রবেশ করে) 

গতনজন জোতদার । ওয়াহদ! ( আল্লাকে দোয়া করে ) 

ডাকাত ॥ সেলাম আলেকুম্‌ ভাইসব ৷ সেলাম কাজী সাহেব । 

সৃন্তাক। আপান কে বটে? 
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ডাকাত। কিছু বোকা আছে আমাকে পাঁর বলে ডাকে । আম সাগান্য 
ফাকর হুজুর । পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। আল্লা আপনার, 
ভাল করবেন । 

মুন্তাক। (কুণিণ করে) আঁম মনগ্তাক। বসুন। ঠাকুমা তোমার যা 
বলার বলে যাও। 

বাঁড়। হুজুর, পাঁচ হপ্তা আগে একাঁদন শেষ রাতে শনি কে ষেন খুব 
জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে। খুলে দৌখ হয়া-দাঁড়ওয়ালা একটা লোক 
হাতে দাঁড়তে বাঁধা একটা গরু । লোকটা আমায় বললঃ বুড়ি, 
আঁ হলাম গিয়ে পীর ডাকাতুল্লা। তোমার একমান্র ছেলে লড়াইয়ে 
মরেছে তোমার খুব কম্ট। তাই তোমায় গরুটা দিলাম । সামলে, 
রেখ । 

সালমাদ্দ। এ গরুটাই আমার হুজুর । (ডাকাত হো হো করে হাসে) 

মুণ্তাক। তারপর ঠাকুমা ? 

বুঁড়। এরপর রাতারাতি সাধ; বনে গেল এ দৌলত সেখ । হাড়ে হারাম- 
জাদা লোক হুজুর, হঠাৎ পালটে গেল এ ডাকাতুল্লা পারের মন্তরে ॥ 
আমাকে বললে “ধানের ভাগ দিতে হবে না 

দৌলত । না ব'লে উপায় কি হক্সুর? মাঠে গিয়ে দেখ সব কটা গরুর। 
গলা কাটা । 

(ডাকাত হো হো করে হাসে) 

মুন্তাক। তারপর-- 

বাঁড়। (মুগ্তাকের হীক্গতে ) তারপর হ'লাঁক হনজ;র, একাঁদন ভোর বেলায় 
[তন তিনটে মুরাগ"- 

এরফান। এ তিনটে মঃরগাই-_- 

(ডাকাত কটমট করে তাকায় ) 
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বাঁড়। হ্যা হুজুর, তিন তিনটে মুরগী আমার ঘরে উড়ে এসে বসল। 
একটা হুজুর ঠোঁট দিয়ে আমার পায়ের মাংস খুবলে নিয়েছে। 
সেই থেকে খোঁড়াচ্ছি হহজুর । একবার দেখুন হৃজ;ুর, দেখুন । 
(কয়েক পা খুখড়য়ে হাঁটে । ডাকাত ওয়াহদ হো হো করে হাসে ।) 
একটা কথা শুধোই হুজর £ আল্লার মেহেরবাণী ছাড়া কখনো আমার 
মতো গরাঁব বুঁড়র ঘরে 'তিন তিনটে মুরগী উড়ে আসে । 
( ডাকাত ওয়াহদ ফু'পয়ে ফুণীপয়ে কাঁদতে থাকে 1) 
সুষ্ভাক। এই যে কথাটা জিজ্ঞেস করলে ঠাকুমা, কথাটা একেবারে আদালতের 
বুকের মাঝখানে তীরের মত গিয়ে বি'ধছে। তুমি মেহেরবাণী করে 
এই কুর্শিতে একটু বসো। 
( বুঁড় ইতপ্ততঃ করে কাজীর কুর্শতে বসে! মুস্তাক মাটিতে 
বাঁড়র পাশে বসে ।) 
মুস্তাক । ঠাকুমা গো ঠাকুমা 
তুঁমই আমার বাংলাদেশ তুমিই আমার বাংলা মা 
শণের মত উড়ছে চুল মূখে তোমার কত দাগ 
মুগ চুরর বদনামেতে সারা দেহে ফু'সছে রাগ 
ধানের ভাগ চাইতে এলে বাঘের মতো লড়ে যাও 
কুর্শতে কেউ বসতে বললে শিশুর মতো ভয় পাও 
একটিবার একটিবার 
ওগো আমার ঠাকুমা ওগো আমার বাংলা মা 
এক বার জবলে উঠে দাওনা একটা রায় 
চারপাশে যা ঘটতে দোঁখ যেন উল্টে যায়। 
( জৌতদারদের ) হারামখোর সব। তোমাদের 'বিষয়-সম্পান্ত হলো হকের 
মাল আর গরীবের ঘরে একটা গর দি দুটো মুগ থাকলেই সেটা 
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হলো চার! কাফেরের দল, জান না কোরাণে আছে, যার কেউ নেই 
তার মাথার ওপর আল্লা আছেন। আল্লার দয়ায় আব*্বাস করার 
অপরাধে তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচশো লোহর জারমানা করা হলো 
যাও ভাগো। 
(চাষীরা ভয়ে গ্রট স:টি মেরে চলে যায় ) 
তুম ঠাকুমা আর তুঁম সদাশয় পীর সাহেব মেহেরবাণী করে মুপ্তাক 
কাজী আর তার পেশকারের সঙ্গে একটু কিছ? খানা খাও। 
গ্রায়কব্‌ণ্র । এরয়ভাবে আইন কানন রুটির মতো ছি'ড়ে 
হরির লুঠ 1বাঁলয়ে দিল হাথরেদের ভাঁড়ে, 
ধোয়া তুলসাঁপাতা ছিল না সে, 'দাব্য নিত ঘুষ 


তবু তার ?পঠেতেই এালয়ে বসে হাভাতে সব মানুষ 
এ'ম্ভাবে 'তিনাঁট বছর আশার প্রদীপ জেবলে 


গরীব লোকের হাঁকম 'ছিল গরীব ঘরের ছেলে 
মাথার-ওপর ফাঁসর দাঁড়, কাজীর পোষাক গায়ে 
মুগ্তাক আলা বচার করে আপরখচ কায়দায় । 
আদালত 
[ মুন্তাকের কাজীর কু আব প্রধান আদালতে দেখা গেল। 
মুন্তাক মাটিতে বসে জুতো সেলাই করছে আর সোরাবের সঙ্গে 
কথা বলছে । বাইরে খুব গোলমাল । একটা তোরণ বা দেওয়ালের 
ওপর একটা বর্শীয় গাঁথা রয়েছে রাজা গণেশের মন্ড। ॥ 
মুগ্ভাক ।--সোরাব তোমার গোলামীর দিন শেষ, সুলতান আবার তখৃতে 
ফিরে এসেছে_ নবাব আব্বাস আনার লোকেরাও ফিরে আসছে । 
যাও, আবার তাদের থুথু চাটো। আর তোমার তো কোন চারন্র 
নেই---যাও আবার গরীব মানুষের পেটে লাথ মারো গিয়ে । 
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ভেবে দেখো সোরাব কি সুখের দিনই যাঁচ্ছলো ॥ গরীবদের 
পোয়াবারো। সেই তিন বছর আগে ঈদের দিন থেকে দেশে কোন 
শাসন নেই। সুলতান ফেরার । আঙ্গবাস আল কচুকাটা, রাজা গণেশের 
পয়সা খেয়ে কালোকুর্তারা তাকেই কলা দেখালো । আর সুলতানের 
সেপাইদের সঙ্গে কালোকুতণদের হাঙ্গামাতো লেগেই আছে ॥। আহা-হা 
সোরাব এই ডামাডোল আর কিছু দিন চললে আইন-কানুন একেবারে 
চৌপাট হয়ে যেতো; গরীবরা আরো তাকৎ পেতো । হয়তো পুরোনো 
জমানা বদলে গিয়ে নয়া জমানা আসতো দেশে । কিন্তু আম মহা 
উজবৃক-_সেই ঈদের 'দিনে সুলতানের জান বাঁচয়ে 'দিলাম:''*."সেই 
সূলতান আবার তখংতে 'ফিরে এসেছে । কালো কুর্তারা আবার তার 
দিকে ভিড়েছে। কাঁলঙ্গরাজ সেপাই রসদ 'দিয়ে সাহায্য করছে যাতে 
আমাদের দেশে আইন কানন ফিরে আসে। হায়, হায়! সোরাব ! 
শহরের চারপাশে সুলতানের সেপাইরা আগুন লাগিয়ে 'দিয়েছে। যাও 
সোরাব আম যে মোটা কেতাবটার ওপরে বসতাম সেটা' নিয়ে 


এসো । ১৬ 
[ সোরাব কাজীর কুর্শি থেকে বইটা নিয়ে আসে। মমন্তাক সেটা 
খোলে ] 

এইটা হ'ল আইনের কেতাব-*""এটা আম সব সময় কাজে লাগয়োছ ॥ 

১০০৭ তুম সাক্ষী আছো । 


সোরাব ॥ হ্যাঁ, তুমি সব সময় এই কেতাবটার উপর বসেছো । 

মুন্তাক। আম এখন জলাদ জলাঁদ দেখে নিই ওরা আমার কি কি 
করতে পারে। গরীবদের আমি সব সময় ছেড়ে দিয়েছি । আমায় তো 
তারজন্য খুব চড়া দাম 'দতে হবে। বড়লোকের টাকার থ'লিতে 
আম উ"ক মেরেছি- সেটাও খুব বেচাল কাজ হয়ে গেছে। আর 
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আমার] কোন লুঃকোবার জায়গা নেই দুনিয়ার লোক আমাকে 'চেনে 
কেন না দুনিয়াভর লোকের আমি উপকার করেছি। 

সোরাব। কেযেন আসছে! 

মুন্তাক। (প্রাণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কুর্শির 'দিকে যেতে থাকে ) 
আসছে? সোরাব, খেল খতম । 'কল্তু মানুষ কত বড় হতে পারে 
সেটা দেখার সংযোগ আম কাউকে দেব না। আম হাঁটু গেড়ে 
মাপ চাইব ॥। আমার চিবুক বেয়ে থুতু গড়াবে । সোরাব, জানের 
ভয় করছে আমার। 

[ নাদরা বেগম আর হাবিলদার সিরাজ ঢোকে সামনে একজন 
কালোকুতণ ] 

নাঁদরা । এ লোকটা কে 'সিপ্াজ ? 

মুস্তাক । এ লোকটা আপনার গোলাম বেগম সাহেবা। আপনার জন্য 
জান 'দয়ে দিতে রাজ । 

[সিরাজ । নাঁদরা বেগম । পুরোনো নবাব আব্বাস আঁলর 'বাব। উনি 
ফিরে এসেছেন, ওর চার বছরের ছেলে বুলবুলের তালাশ করছেন 
বেগম সাহেবা খবর পেয়েছেন, একজন বাঁদী বুলবুলকে নিয়ে গ্রামের 
[দকে পাঁলয়ে গেছে । 

মুন্তাক। বাচ্চাকে ফিরিয়ে আনা হবে। হনজরাইন, আম আপনার 
গোলাম । 

[সিরাজ । বাঁদীটা নাক বলে বেড়াচ্ছে এ বাচ্চাটা ওর নিজের ! 

মুস্তাক ! বাদীর গর্দান বাবে । আম আপনার গোলাম, মাঁলকা। 

[সিরাজ । ব্যস, ঠিক আছে । 

নাদিরা। (চলে যেতে যেতে ) সিরাজ, লোকটাকে স্মীবধের মনে হচ্ছে 
না? 
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মুন্তাক। (বেগমের পেছন পেছন যেতে যেতে ) সব ক? বন্দোবস্ত হয়ে 
যাবে বেগ্রম সাহেবা । আম আপনার গোলাম । 


আদালত 


গায়ক । আদালতের গল্প এবার শুনুন 'দিয়ে মন 
আব্বাস আলা নবাবের একটি মানক ধন 
কেমনভাবে প্রমান হল কে তার আসল মা 
থাঁড় মা'টর গাঁণ্ড কেটে আজব পরীক্ষা । 
[ সদরের আদালত ।॥ কালোকুতণ 'সপাহীরা বুলবহুুলকে 'নয়ে 
প্রবেশ করে। মণ্চ পারক্রমা করে পেছন দক 'দিয়ে চলে যায়। 
একজন কালোকুত্তা লুতফাকে রাখে যতক্ষণ না বৃলবৃলকে 
[নয়ে চলে যায়। ছাড়া পেলে ল.ুৎফা মাঝখানে চলে আসে। 
সঙ্গে নবাব আব্বাস আঁলর পাঁচিকা। দূরে হৈ চৈ, পেছনে 
আগুনে লাল আকাশ । ] 
লৃংফা। ও নাক ভালোজানো। নিজে নিজেই হাত মুখ ধৃতে শিখেছে । 
পাঁচকা। তোর কপাল ভালো ।॥। এই কাজীটা আসলে ঠিক কাজা নয়। 
আমাদের মতো গ্ররখবদের খুব একটা সাজা দেয় না লোকটা । 
লুৎফা । দোঁখ আজ আমার নসীবে ঠক আছে? 
পাঁচকা। এন্টা কথা বাপয আমার মাথায় ঢুকছে না। বাচ্চাটা তোর 
নিজের নয় তাও কেন অমন আকড়ে ধরে রাখতে চাইছিস। 
লুৎফা ॥ ও আমার । আম ওকে মানুষ করেছি । 
পাঁচকা। বেগম সাহেবা ফিরে এলে ক হবে তোর খেয়াল হয়নি ? 
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লহংফা। গোড়ায় গোড়ায় ভেবেছিলাম ওকে ফিরিয়ে দেব। তারপর 
মনে হল বেগম সাহেবা আর 'ফরবে না। 
পাচিকা। বঝোছ''"তুই যা চাইীব আমি হলফ করে তাই বলব। তুই 
মানৃষটা বেশ ভালো । (জোরে মৃখন্ত বলে) “মাসে পাঁচ মোহরের 
বদলে আম বাচ্চাটার ধজচ্মেদারী নিয়েছিলাম । তিন বছর আগে 
সেই ঈদের দিনে যখন শহরে দাঙ্গা লাগল তখন লহৎফা বাচ্চাটাকে 
নিতে আমার কাছে এসেছিল” (মনসুর আসছে চোখে পড়ে ) মনসুর 
মঞাকে তুই কিন্তু খুব কণ্ট 'দয়োছল। বেচারা কিছ; বুঝতেই 
পারছে না। 
ল্যৎফা। (মনস;রের উপস্থিত খেয়াল করোন ) এইটুকু যাঁদ না বুঝতে 
পারে তাহলে ওকে নিয়ে আমার ফিসের মাথাব্যাথা । 
[ লুৎফা মনসূরকে দেখতে পায়, আদাব করে ] 
মনসুর ॥। (মূখ কালো করে) 'বাবজানকে একটা কথা বলার আছে, আম 
হলফ করে বলতে পার বাচ্চাটা আমার । 
লুংফা। (নীচু গলায় ) ঠিক আছে, মনপর মিঞা । 
ম্নসঃর। আর একটা .কথা £ এর শানে কিন্তু এই নয় যে আমার কারো 
সঙ্গে, 'বাবজানের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক আছে ' 
[ দজন কালোকুর্তা ঢোকে ] 
প্রথম কালোকুর্তা। কাজী কোথায় গেল ? 
দ্বিতীয় কালোকুর্তা । তোমরা কেউ মুঞ্তাক কাজীকে দেখেছ ? 
লুংফা । (ঘুরে নিজের মুখ ঢাকে ) আমাকে আড়াল করে দাঁড়াও ৷ সেই 
কালোকুর্তাটার মাথায় আম ডাণ্ডা মেরোৎশাম যাঁদ তার সামনে পড়ে 
যাই'"' 
[ যে কালোকুর্তা বুলবৃলকে ঠনয়ে এসোছল সে এাগয়ে আসে ] 
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[দ্বতীয় কালোকুতণ । কাজী এখানে নেই। 
[ কালোকুর্তা দুজন খ'ুজতে ঢোকে ] 
পাচিকা। কাজীর আবার কিছু হল নাকি। যাঁদ কাজী বদলায় তাহলে 
তুই আর বাচ্চা ফিরে পাবি না। 
[ আরো একজন কালোকুর্তা ঢোকে ) 
(যে কাজীর খোঁজ করাছল, সে দ্বিতীয় জনকে ) 
প্রথম কালোকুতণ । দুটো বুড়োবুড়ী আর একটা বাচ্চা ছাড়া আর কেউ 
নেই । কাজী পালয়েছে। 
হাবিলদার সুলেমান । তোমরা এখানে কি করছো? তালাশ করে যাও। 
( তৃতাঁয় সৈন্যকে ) তুম এখানে থাকো । 
[ প্রথম দুজন কালোকুর্তা দ্রুত বেরিয়ে যায় ॥ তৃতায় জন ওখানেই 
থেকে যায়। লুংফা হঠাৎ আত্চীংকার করে ওঠে। 
কালোকুতণাঁট ঘুরে দাঁড়ায় । সেই হাবিলদার, কপালে এক 'বিরাট 
কাটা দাগ] 
তৃতনয় কালোকুর্তা। কি হলো সুলেমান ? এ মেয়েটাকে চেনো নাকি ? 
হাঁবলদার সুলেমান ॥ (দীর্ঘকাল তাকিয়ে থাকে) না। 
তৃতীয় কালোকুত্তা। এ মেয়েটাই নবাব আব্বাস আলার ছেলেটাকে চুরি 
করোছল ॥ যাঁদ কোন খবর জানা থাকে বন্তা বন্তা মোহর ইনাম পাবে । 
[ হাবিলদার সুলেমান শাপান্ত করতে করতে বৌরয়ে যায় ] 
পাঁচকা। সেই লোকটা নাকি €(ল:ংফা ঘাড় নাড়ে) ও মুখ খুলবে 
না। 
তাহলেই তো ফাঁস হয়ে যাবে ও বাচ্চাটার পেছন পেছন ধাওয়া করেছিল। 
লুখফা । ( আবন্ত ) হ্যাঁ প্রায় ভুলেই 'গিয়োছলাম যে বাচ্চাটাকে, আম 
কালোকুতণাদের হাত থেকে বাঁচয়েছি। 
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[ বেগম নাঁদরা প্রবেশ করে। তার পিছনে হাবলদার সিরাজ 
এবং দুজন উাঁকল ] 
বেগ্নম নাঁদরা । আল্লা মেহেরবান। যা হোক গরীব লোকগুলো ভখড় 
করেনি আদালতে । ওদের গণ্ধ আম বরদাস্ত করতে পার না। মাথায় 
বুকে দর্দ হতে থাকে । 
প্রথম উাকল। বেগম সাহেবা, আমার আরর্জ যতক্ষণ না সুলতান এ 
বদমাশ ম:ন্তাক কাজীর বদলে নতুন কাজী বহাল করছেন ততক্ষণ কথাবাতণা 


একটু সামলে বলবেন । 
[দ্বিতীয় উাকল। মামলা দেখার জন্য কোন ভাঁড় হবে না, মনে হচ্ছে। 
৮” শহরের চারপাশে দাঙ্গা লেগেছে তো। দু 


বেগম নাঁদরা । ( লুৎফাকে দৌখয়ে ) এটা নাঁক সেই জানোয়ারটা ? 
প্রথম উাঁকল ৷ বেগ্রম সাহেবা, আপনাকে আবাব বলাছ কোনো গালিগালাজ 
করবেন না এখন । 
[ কালোকুর্তরা আদালতে ঢোকে । দংজন কালোকুর্তা থাম্বায় 
দাঁড় ঝোলায় । মুন্তাক ও * সোরাবকে হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় 
নিয়ে আপা হয়। তাদের পেছন পেছন আসে সেই 'তিনজন 
জোতদার | 
দ্বতীয় কালোকুর্তা । পালাবার তাল করাছলে, এ]? 
( মুন্তাককে মারে ) 
প্রথম জোতদার। ফাঁগতে লটকানোর আগে কাঙ্গীর জোব্বাটা ওর গ। থেকে 
খুলে নাও। 
[কালোকুর্তা এবং জোতদাররা মুক্তাকেব গা থেকে জোব্বা খুলে 
নেয়। তার পরণে ছেস্ড়া ছোট পোষাক | কেউ একজন তাকে লাঁথ 
মারে। দুটো চারটে কথা সহ মুঞ্তাকের মারধোর চলতে থাকে ] 
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বেগম নাদিরা । (কালোকুতণাদের খেলার সময় পাগলের মতো হাততালি 
দিতে থাকে) শুর থেকেই . লোকটাকে আমার খারাপ 
লেগোছিল। 
মহক্ডাক । ( রস্তান্ত, টলতে টলতে ) আম কিছ দেখতে পাচ্ছি না, এক- 
টুকরো কাপড় দাও আমাকে । 
দ্বিতীয় কালোকুর্তা। কি দেখতে চাস টাক তুই? 
মন্তাক। তোমাদের দেখতে চাই। তোমাদের কুত্তাদের। (চোখের রন্ত 
জামার হাতা দিয়ে মোছে ) সেলাম আলেকুম কুত্তার দল। কুত্তারা 
সব ভালো আছে তোঃ রাজা গণেশের বদলে নতুন মানব পাওয়া 
গ্যাছে পা চাটার জন্যঃ কুত্তারা সবাই সবাইকে দাঁত দেখাচ্ছে 
তো? 
[ একজন হাঁবিলদারের সঙ্গে ধূলোমাখা দত প্রবেশ করে। থাঁল 
থেকে পরচা বার করে পড়ে, তারপর কুর্তাদের থামায় ] 
দূত ॥ রোখো-নতুন লোক বহালের ব্যাপারে সুলতানের হুকুমনাম 
এনেছি । 
হাবিলদার । ( গলা ফাঁটয়ে ) হেশিয়ার। 
€ সকলে লাফিয়ে ঠিকঠাক দাঁড়ায়) 
দূত নতুন কাজী বহালের হুকুমঃ “তন বছর আগে ঈদের দিনে সরা 
বাঙলার সুলতান জাফর খাঁর জান বাঁচানোর ইনাম হিসেবে দৌলতপ?রের 
মুস্তাক আল খানকে নয়া কাজণ বহাল করা হল” । দৌলতপ;রের 
মুস্তাক আলি- কোথায় সে? 
সোরাব। এ যেএফাপকাঠে হজুর। 
হাবিলদার । ( উচ্চস্বরে ) কি হচ্ছে কি এখানে ? 
হাঁবলদার সুলেমান । হুজুর হুকুম দিলে একটা কথা পেশ কার। মৃনন্তার 


থাঁড়র গণ্ড? ৮৩ 


আল সাহেব আগে থেকেই আমাদের বড় কাজী ছিলেন । তিনজন জোতদার 
ওর নামে নামে নালিশ করোঁছল। সেইজন্যই কাজী সাহেবকে আমরা 
সুলতানের দুষমণ ভেবোছলাম । 
হাবিলদার । ( জোতদারদের দৌঁখয়ে ) ওদের বের করে দাও। (তিনজনকে 
বের করে দেওয়া হয়, তারা কুর্নিশ করতে করতে যেতে থাকে ) খেয়াল 
রেখো কাজী সাহেবের যেন আর কোনো বেইজ্জাত না হয়। 
[ হাঁবলদার সহ দৃতের প্রস্থান | 
পাঁচিকা। নাদরা বেগম হাততালি 'দয়ে নাছলো। হেআল্লা। মুস্তাক 
যেন দেখে থাকে । 
প্রথম উাঁকল। সব বরবাদ হয়ে গ্যালো ৷ 
[ মুন্তাক মুছা গিয়োছল জ্ঞান ?ফরলে তাকে কাজীর পোষাক 
পরানো হয়! সে টলতে টলতে কালোকুর্তাদের কাছ থেকে 
চলে যেতে থাকে । ] 
দ্বিতীয় কালোকুর্তা ৷ বড় গলাঁত হয়ে গ্যাছে হূজুর-এ-আলি ! 
তৃতীয় কালোকুর্তা । হুজুরের এখন ক হুকুম ? 
মুস্তাক । কিছু না। আমর কুত্তাভাইয়েরা। 'র্ফ একটা নতুন পা চাই 
চাটবার জন্য । (সোরাবকে ) নোমাকে মাফ করে দেওয়া হল। 
(সোরাবকে বজ্ধনমূক্ত করে দেওয়া হয়) আমার জন্য মদ নিয়ে এস। 
সবচেয়ে মিঠে মদ। (সোরাব বোরয়ে যায়) তোমরা কুর্তা ভাইয়েরা 
(দুজন কালোকুর্তা ঢোকে ] আর তোমরাও বেরোও- আম এখন 
মামলা শুরু করবো । 
[কালো কুর্তারা চলে যায় .সারাব মদ নিয়ে আসে, ম.ন্তাক তাতে 
এক বড় চুমুক দেয় । ] 
আমার পেছনে বসবার একটা [কছ? একটা দাও। 
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[ সোরাব আইনের বই এনে কাজীর কুশতে রাখে, মৃন্তাক তার ওপর 
বসে ] 
আমি নিয়ে থাকি। 
[ উাঁকলরা এতক্ষণ চাপা ভীত গ্রলায় পরামশ" করাছলো ॥ তাদের 
মুখে হাঁস ফোটে । তারা ফিসফিস করে ] 
পাচিকা। হায় আলা! 
[ উাঁকলরা ম্যন্তাকের দিকে এগোয়, মুন্তাক উৎসুকভাবে উঠে 
দাঁড়ায় ] 
প্রথম উাকল। একেবারে ফালতু মামলা হুজ.র-এ-আঁল। 
দিতাঁয় উকিল । আসামী বাচ্চাকে গায়েব করোছল, এখন ফেরত দিতে 
নারাজ। 
মুন্তাক। (বাঁ হাত বাড়ায় এবং ল:ফার 'দিকে তাকায়) বড় খুব সরং 
দেখতে । 
[ আরো টাকা পায়] 
আম মামলা শুর করলাম । খাঁটি সত্য জানতে চাই । ( লহৎফাকে ) 
[বশেষ করে তোমার কাছ থেকে। 
প্রথম উাঁকল । (কীর্নস কোরে ) মহামান্য আদালত, দুনিয়াতে যত বাঁধন 
আছে, সবচেয়ে জোরদার বাঁধন রক্তের ॥ মায়ের কাছ থেকে ফি তার 
বাচ্চাকে 'ছিনিয়ে নেওয়া যায় ? . ধমীয়ি পাঁবন্র মিলনের ফল এল পেটে-__ 
তারপর কত কম্টে কত যন্ঘণায় সেই শিশুর জন্ম ! মহা-_মহামান্য 
আদালত । নজর করলে দেখা যায়__ 
মুন্তাক। ( ওকে থাঁময়ে লূৎফাকে ) এই ডাঁকল যা যা বললেন এবং আরও 
যা ধা বলতে পারেন তার জবাবে তোমার কি বলার আছে ? 
জুখফা। বাচ্চা আমার। 
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মুন্ভাক। ব্যস হয়ে গেল জবাব ? প্রমাণ করতে পারবে তো? বুঝিয়ে 
বলোত কেন তোমায় বাচ্চাটা দেওয়া হবে ? 

লুংফা। আঁম আমার বিচার বুদ্ধি মত ওকে মানুষ করেছি। সব সময় 
ওর জন্য কিছু খানার বন্দোবস্ত করোছ। প্রায় সব সময় ওর মাথা 
গোঁজার ব্যবস্থা করোছ। আম কখনও নিজের আরামের কথা ভাঁবানি। 
সবার সাথে দোঁন্ভ করতে 'শাখয়োছ । যতটা পারে নিজেই 'নিজ্জের 
কাজ করতে 'শীখয়েছি। কিন্তু এখনো ও বন্ড বাচ্চা । 

প্রথম উকিল । হুজুর-এ-আলি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে! মেয়োঁট 
কখনোই বাচ্চাটার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে এরকম কোন দাবা 
জানাচ্ছে না। 

মূন্তাক। আদালত কথাটা থেখাল রেখেছে। 

প্রথম উাঁকল। হুজ;রকে ধন্যবাদ ॥ হুজুর অনমাঁত দিলে একজন মাঁহলা-_ 
যান অনেক দুঃখ কম্ট পেয়েছেন--আপনার কাছে তাঁর জবান পেশ 
করতে পারেন ।_ বেগম নাদরাবাণন। 

বেগম নাঁদরাবাণ্‌ ॥ (শাস্তভাবে ) ঠকসমতের চকুকরে আজ আম নিজের 
ছেলেকে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হচ্ছি॥। বাচ্চাকে হারিয়ে মায়ের দলে যে 
কি কষ্ট কি যন্ত্রণা সে কথা আপনা আম কেমন করে বাঁঝয়ে বলব ! 
রাতের পর রাত আম ঘহমোতে পার না, দিনের পর দিন আমি" 

দ্বিতীয্প উকল। ( ফেটে পড়ে) বেগম সাহেবার ওপর যে 'কি জুলুম হচ্ছে 
সে কথা ভাবলে রন্ত গরম হয়ে ওঠে। সম্পাস্তর ওপর কোন এন্তয়ার 
নেই তার। সব কিছুর ওয়ারিশ এ বাচ্চাটা । এমন কি হুজুর নিজের 
উাঁকলদের মজুরী দেবার ক্ষমতা নেই ও'র ! (প্রথম উাঁকলের জবালাময়? 
ভাষণ থামানোর জন্য সে প্রাণপণে হাতস্পা নেড়ে যাচ্ছে) নাঃ নাঃ 
আমাকে-থামাবেন না । দেখুন জনাব শহাব্যাদ্দন, আমরা কেন আদালতকে 
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সাফসাফ জানাচ্ছি না যে আমাদের মকেলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নবাব 
আব্বাস আলির খাস 'বিষয় সম্পার্তর দখল পাওয়া ॥ বাচ্চাটা ওর 
জিদ্মাতে না এলে বেগম সাহেবা কিছুতেই সম্পান্তর হক পেতে পাবেন 
না--কাজে কাজেই*"' 

প্রথম উাঁকল। ওহো জনাব ওয়াহীদুল্লা-'-আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিলো'' 
( মুন্তাককে ) হ্যাঁ একথা সাঁত্যি যে এই মামলার ওপর আরো এবটা 
জরুরাঁ ব্যাপার 'নভর করছে-নবাব আব্বাস আলির থাস সম্পাত্তর 
কি হবে? কিন্তু আসল ব্যাপার হল বেগম নাদিরাবাণহ-_-একজন 
হতভাগ্য মা-ছেলের অভাবে তার দিল টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে ! 

মুন্তাক । থামুন! বিষয় সম্পাশ্তর কথা উল্লেখ করাতে আদালতের খুব 
কষ্ট হচ্ছে? আদালত ॥বম্বাস করে বিষয় সম্পান্তর কথা ভাবা খুবই 
মানাবক ব্যাপার । 

দ্বিতীয় উাকল ! অনেক অনেক ধন্যবাদ হজুর-এ-আাল জনাব শহাব্বাদ্দন, 
ঘটনা যাই হোক আমরা একথা 'িশ্য় প্রমাণ করতে পার এ মাহলা 
সন্তানের প্রকৃত মা নন। সেই ইদের দিনে এমন এক পাঁরাম্ৃতি হয় 
যার ফলে পালাবার সময় বেগম নাঁদরাবাণ? তাঁর সন্তান বুলব:কে ফেলে 
রেখে যেতে বাধ্য হন। অপরাদকে নবাব মঞ্জীলের রসুই খানার বাঁদ৭ 
লুৎফুনেসা সেই ইদের দিনে সেখানে হাঁজর 'ছিল-_অনেকে দেখেছে 
বাচ্চাটা সৌঁদন লুফুন্নেসার সঙ্গে ছিল । 

পাঁচকা ।॥ হ্যাঁ তখন যে বেগম সাহেবা কি কি জামা কাপড় সঙ্গে নেবেন 
তাই 'নিয়েই ব্যন্ত ছিলেন । 

দ্বিতীয় কল । (না ঘাবড়ে )এর প্রায় এক বছর পরে হঠাৎ দেখা গেল 
লুঙফুন্নেসাকে কাণীলম্দীর ধারে এক গাঁয়ে-_সঙ্গে একট বাচ্চা--সেখানে 
লুতফান্েসা ইউসফ মিঞা নামে একটি লোককে শাদ?ী করল । 
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মুন্তাক। কালিদ্দী'''সে তো অনেক দরে'.সেখানে কি করে পেশছলে 
তুমি? 

লুৎফা । পায়ে হেটে হজ্‌র। আর এ বাচ্চাটা আমার । 

পাঁচকা। আম বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করতাম হৃজ:র, মাসে পাঁচমোহর 
থরচ পেতাম । 

মনসুর । হুজনর আম, এ বাচ্চাটার বাবা! 

মুস্তাক । কালন্দীর ধারে এই মেয়েটা যাকে শাদী করোছল--সে 'কি 
তুমি? 

মনসুর ॥ না হুজুর--ও শাদী করেছে একজন:''চাষাকে । 

মুন্তাক । (লুংফার 'দকে চোখ টিপে) কেন? বিছানায় কমজোর 'ছিল 
নাক লোকটা ? সাঁত্য কথা বলো আমাকে কিচ্ছু লুকোবে না। 

লুৎফা। না হুজ:র, আমাদের ওসব কিছ; হয়নি । আম শাদী করোছিলাম 
যাতে ওই বাচ্চাটার মাথায় একটা চালা জোটে (মনসংরকে দেখিয়ে ) ও 
তখন যদ্ধে গিয়েছিলো । 

মুস্তাক ॥ এখন ছোকর" তোমাকে ফেরং চাইছে ? 

মনসুর । আমি সাক্ষীতে বলতে চাই যে_ 

লুৎফা। (রেগে) আমি এখন ত. র স্বাধীন নই হজংর। 

মুস্তাক । তাহলে তোমার কথামত বাচ্চাটার বাপের ঠিক নেই? (লুংফা 
নরুত্তর ) আচ্ছা একটা কথা বলোতো আমায়_বাচ্চাটা ঠিক 'কি 
রকম মানে'"'রান্তার বাচ্চা নাকি খানদানী বখাটের রন্তু আছে ওর 
শরীরে ? 

লুৎফা। ওর মুখে একটা নাক ছিণ ? 

মুষ্তাক॥। ওর মুখে একটা নাক ছিল! 'জজ্ঞেস করাছ বাচ্চাটার বাপ কে 
জবাব দিচ্ছে ওর মুখে একটা নাক ছিল! তখন থেকে উচ্টোপাল্টা 
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বকে আদালতকে বিভ্রান্ত করার চেম্টা করছো তুমি। তোমাদের আম 
খুব 'চান-_সব সব জোচ্চোর তোমরা ! 
লুংফা। কেন জলাঁদ জলাঁদ মামলা শেষ করতে চাইছেন আম বুঝতে 
পেরেছি ॥ ওরা তখন আপনার বাঁ হাতে ক দিল আম দোখান ? 
মুন্তাক। চুপ করো! তোমার কাছ থেকে কিছ? নিয়োছি আম । 
লুঘফা। (পাচিকার বাধা অস্বীকার করে ) আমার তো কিছ নেই। 
মুন্তাক। সে তো আম জান । তোমাদের মত হাঘরেদের কাছ থেকে যে কখনো 
একটা কানাকাঁড়ও পাওয়া যায় না সে আম জানিনা তাআঁমাক 
উপোস করে মরব? কশাইথানায় যখন মাংস কিনতে যাও তখন তো 
পয়সা নিতে ভোলো না॥। আর কাজীর কাছে যাচ্ছ যেন হি'দুদের ছাদ্দের 
খানা খেতে যাচ্ছ__খাল খাবে কিছ? দেবে না। 
মনসুর। হাতার পিঠে হাওদা চাপে 
ঘোড়ার 'পঠে জিন" 
মাছ নাচে পাখনা মেলে 
তা 'ধনা ধন ধিন 
মুগ্তাক। ( আগ্রহের সঙ্গে লড়াইয়ের মনোভাব নিয়ে ) 
ঝর্ণা তলার নয় পাথর চেয়ে দেখবো না 
আন্তাকু"ড়ে গড়াক মোহর তবুও তো সোনা । 


মনসূর। ছিপ বলে কে'চোকে চল যাই পুকুরে 
টুকটাক ধার মাছ নিঃঝুম দ?পনূরে 
মূন্তাক। আহাম্মকরা নিজেই 'নজের 
দুষমনরে দাদা 
মনসংর। বাতকর্মের 1কম্তু কোন নাক নেই 


সে খাঁদা 
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মুস্তাক ॥। আদালতে অগ্নঈল কথা বলার দারে ১০ মোহর জারমানা। 
এবার বুঝবে বিচার কাকে বলে ! 

লুংফা । খুব খুব খুব সুন্দর বিচার । আমাদের টুশট চেপে ধরাতো 
খুব সোজা । আমরা তো আর এ ওদের মতো কায়দা করে কথা 
বলতে পাঁর না আর আমাদের কোন উকীলও নেই। 

মুন্তাক। ঠিক তাই। তোমরা সব সব গোমুখখংর দল! তোমাদের 
প্রত্যেককে ফাঁসতে লটকানো উঁচং । 

লৃংফা॥। তাতো উীঁচং হবেই ।_-তা না হলে এ ওকেবাচ্চাটা দেবেন কি 
করে। খংব তো কায়দা-কেতা জানে--বাচ্চার কাঁথা পাল্টাতে পারে £ 
সাফ সাফ বলে দাঁচ্ছি আপাঁনও আমার মতই মুখখু-বিচার বা 
কিচ্ছ? নেই। 

মুন্তাক। আম মুখখু! উ? হু"এ কথাটার মধ্যে খানিকটা সাভ্য 
আছে। আম মহামুখখু। পরণে ছেড়া কামিজ। নিজের চোখে 
দেখে নাও।॥ যা কামাই সব খাবার আর মদেই চলে যায় । অথচ 
আঁম লেখাপড়া শিখোছিলাম বড় মৌলবীর মাদ্বাসায়। ভালো কথা 
মনে পড়েছে তোনাকেও দশ মোহর জাঁরমানা করলাম । আদালত 
অবমাননার দায়ে। তা ছাড়া তোমার মত. মাথামোটা মেয়েছেলে 
আমি কোথাও দোৌখান। কেথায় আমার 'দিকে 'মাম্ট 'মাঁষ্ট হাসবে 
মধ্যে মধ্যে ঢেউয়ের মত পেছন দীলয়ে আমাকে ভোলানোর চেষ্টা 
করবে-"'তা না আমাকেই চটিয়ে দেওয়া-' বিশ মোহর জারমানা । 

লুংফা। তিরিশ মোহর কর না, তাও আমি গলা ফাটিয়ে বলব তোমার 
1বচার কেমন ! মাতাল ঢ্যাঁড়শ! 

মুন্তাক। (রেগে) কি আমি ঢ্যাড়শ! 

লুংফা। এঃ .বাকতাল্লা মারছে যেন বড় মসাজদের ইমাম ! তোমাকে, 
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যখন তোমার মায়ের পেট থেকে টেনে বের করেছিলো তখন কি 
তোমার মা ভাবতে পেরেছিলো একদিন তুম বড় হবে, লায়েক হবে 
তারপর একমুঠো চাল চুর করবার জন্য তোমার নিজের মাকে ডাণ্ডা 
মারবে । তোমার লঙ্জা করছে না? তুঁঙ্গ তুঁমতো ওদের চাবব 
হয়ে গ্যাছ। ওদের চাকর হয়ে ওদের ধন দৌলত-মহল সব যা ওরা 
আমাদের থেকে চার করেছে সেইসব ওদের কুত্তার মত পাহারা দিচ্ছ । 
বডলোকের বাড়ীর কুকুর ভাবছে বাড়ীটা ব্াাঝ তারই । তোমার মত 
ধান্ধাবাজরা চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাই ওরা এক টুকবো মাংসের 
লোভ দেখিয়ে আমাদের লোককেই আমাদের পেছনে লোলয়ে দিচ্ছে । 

[ মুগ্তাক উঠে দাঁড়ায় ॥ মুখ উজ্জল হতে থাকে ॥ বাধা দিতে 

থাকে । থামানোর জনে কিন্তু যথেষ্ট মন নেই । ল:ৎফাব 

ভঁৎসনা চলতে থাকে ॥] 
ভেবোনা একটা চোর ক একটা খুনীকে যতটা খাতির করে লোকে 
তার বেশী খাতির করবো তোমায় ॥ বাচ্চা তুম কেড়ে নাও আমার 
কাছ থেকে, আম তো জান তুম তাই করবে । কিন্তু একটা কথা 
শুনে রাখো, তোমার এই কুরাতে কাদের বসানো উীচত জানো 
যারা মানুষের রক্ত চুষে খায়, যারা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের বেইজ্জত 
করে, তাদের । সেইটাই উাঁচত সাজা তাদের । সেইটাই উাঁচত সাজা 
তোমার-''কৃশিতে বসে বসে নিজের ভাই বাঁহনের বচার করো লক্জা 
করে না তোমার ? 

মুস্তাক ॥ (বসে পড়ে )এবার তারশ মোহর। আর আম তোমার সঙ্গে 

গলাবাঁজ করতে পারব না ।*''এরকম চলতে থাকলে কাজীকে কেউ 
মানবে? তোমার মামলায় আর আমার কোন উৎসাহ নেই। সেই 
বুড়োনবাঁড় কোথায় গেল--যারা তালাক চাইছে? (সোরাবকে ) 
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ওদের ডেকে নিয়ে এস। এই মামলা িছংক্ষণের জন্য মুলতুম 
রইল ॥ 

প্রথম উীকল। রায় আমাদের দিকে এসে গ্যাছে । 

পাঁচকা। ( লুৎফাকে ) খুব চটে গ্যাছে কাজী, আর তুই বাচ্চা পাবি না॥ 

( আঁতবদ্ধ দম্পাঁতর প্রবেশ ) 

বেগম নাদিরা । ওঃ সিরাজ ! আমার আতর লাগানো রুমালটা কোথায় £ 

মুগ্তাক । আম নিয়ে থাঁক। (বৃষ্ধ দম্পাত কিছু বোঝোন ) শুনলাম 
আপনারা তালাক চান? আপনাদের শাদী হয়েছে কতদিন? 

বদ্ধা। যাট বছর হুজুর ॥ 

মুন্তাক। তো আপনারা তালাক চাইছেন কেন ঃ 

বছ্ধ। আমরা কেউ কাউকে পছন্দ কার না হুজুর । 

মুস্তাক ॥ এ্যাঁ কবে থেকে শুরু হয়েছে এই অপছন্দ ? 

বদ্ধা॥। সে একেবারে গোড়া থেকেই হজুব। 

মুস্তাক । তা দুজনেরই যখন দুজনকে অপছন্দ মিঞা তালাক 'দিলেই 
পারতেন ! 

বন্ধা। আম তো রোজাঁদন বশ বুড়ো বলে আমার ভয় করে! 

মুস্তাক । ঠিক আছে। আমার হাতে আর একটা মামলা আছে সেটার 
ফয়সালা করেই আম আপনাদের * মলার রায় ?দয়ে দেব । (সোরাব 
বৃদ্ধ দম্পাতিকে পেছন 'দিকে নিয়ে যায়) বাচ্চাটাকে দরকার আমার । 
(লুৎফাকে কাছে আসতে হীরঙ্গত করে। তারপর সহ্দয় ভাবে লুংফার 
দকে ঝোঁকে) আমি লক্ষ্য করোছ 'বিচারের ব্যাপারে একটু খতর্খহীত 
আছে তোমার ! বাচ্চাটা তোমার আম [বিশ্বাস কার না। যাঁদ ধরে 
নিই তোমারই, তুমি কি চাওনা ও বড়লোক হোক। একবার যাঁদ 
মুখ ফুটে বলো বাচ্চাটা তোমার নয় সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের মঞ্জীল্‌ 
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হবে; আগ্তাবলে হাজার ঘোড়া, দরজায় হাজার ভিখারী, ছাউনিতে 
হাজার সিপাহী, বলো, তহমি কি চাওনা ও বড়লোক হয়ে আরামে 
দন কাটাক ? 

লুংফা। বড়লোক ? নানা ওনছ্ট হয়ে যাঁবেনানা! 

মুন্তাক ! মনে হচ্ছে তোমার কথা আম বুঝতে পারাছ। 

লুংফা। আমি বাচ্চাকে দেব না। আম ওকে মানুষ করেছি। ও আমায় 
চেনে। 

[ সোরাব বাচ্চা 'নিয্লে প্রবেশ করে ] 

বেগম নাঁদরা । ওর গায়ে ছেড়া কামিজ ! 

লুংফা। মথ্যে কথা। ওর ভালো কামিজটা পরানোর সময় দেয়নি 
আমাকে । 

বেগম নাঁদরা । শহয়োরের খোঁয়াড়ে রেখে দিয়োছল ওকে । 

লৃৎফা। আম মোটেই শুয়োর না। এখানে আরো কেউ কেউ আছে 
যারা শুয়োর । আপাঁন বাচ্চাকে কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন ? 

বেগম নাঁদিরা । দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে, হারামজাদী! (ল:ংফার ওপর 
ঝাঁপয়ে পড়তে যায়, উকীলরা আঁতিকন্টে ওকে ঠেকায়) নমক হারাম ! 
চাবুক লাগাতে হয় ! 

দ্বিতীয় উকিল । (বেগমের মৃখ চাপা 1দয়ে ) হুজ?রাইন বেগম সাহ্বো | 

মুক্তাক। আসামী এবং ফরিয়াদী। আদালত তোমাদের মামলা শুনেছে 
শুনে এই বদ্ধান্তে পৌছেছে যে এই বাচ্চার আসল মা কে সেটা 
বোঝা যাচ্ছে না। কাজী হিসেবে আমার দায়িত্ব এই বাচ্চার একটা 
মা খুজে দেওয়া । সোরাব, যাও এক টুকরো খাঁড় মাটি নিয়ে এসো । 
আমি এখন একটা পরাঁক্ষা নেব। মাটিতে একটা গণ্ডি কাটো। 
(সোরাব 'নির্েশ পালন করে) এবার বাচ্চাটাকে এঁ গাঁণ্ডর মাঝথানে 
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রাখো । (সোরাব বুৃলবুৃলকে মাঝখানে রাখে, বুলবুল লুৎফার 'দকে 
তাঁকয়ে হাসে) তোমরা দুজনে গাণ্ডর পাশে গিয়ে দাঁড়াও । (নাদিরা 
বেগম এবং লুংফা গণ্ডির কাছাকাছ যায় ) দু'জনে বাচ্চার একটা করে 
হাত ধরো । এবার যে বাচ্চাকে জোর করে নিজের কাছে টেনে নিতে 
পারবে সেই বাচ্চার আসল মা। 


দ্বিতীয় উাঁকল। আম প্রাতিবাদ করছি । মহামান্য আদালত, নবার আব্বাস 
আলির বিশাল 'বষয়-সম্পাত্তর সব কিছুর ওয়ারশ এ বাচ্চা**'এ বাচ্চার 
আসল মা কে [ঠিক হবে_কুণ্তির লড়াইতে এ হতে পারে না 
হজুর! আর তাছাড়া এ মেয়ে লোকটির গায়ে খাটার আদত আছে, 
আমার মকেল ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না। 
মুন্তাক । আরে না না-রন্তের সম্পর্ক--খব পারবে ॥ টানো। 
[নাঁদরা বেগম বুলবৃলকে নিজের 'দকে টেনে নেম্ন। লংখফা 
ওকে ধরে রাখতে পারে না। বজাহতের মতো দাঁড়য়ে থাকে ] 
প্রথম উাঁকল। (নাঁদরা বেগমকে আভনন্দন জানায়) 'কি বলোছলাম আমি ! 
রন্তের টান। 


মুস্তাক । (লহুফাকে ) কি হল তোমার? তুমি ওকে টানলে না কেন? 

লুংফা। আম ওকে জোর করে ধরেরাখ্তে পারান॥ (মন্তাকের কাছে 
দৌড়ে যায়) হুজুর, আমি আপনাকে যা যা বলেছি সব 'ফারয়ে 
নাচ্ছ! আপনার কাছে মাপ চাইছি। ও যতাঁদন না ঠিক ঠাক কথা 
বলতে পারে ততাঁদন আমার কাছে থাকুক! হুজুর ওযে মোটে 
কয়েকটা কথা শিখেছে । 


মৃন্তাক ।! আদালতকে দুব্ল করে দেওয়ার চেষ্টা কোয়ো না। আম বাজণ 
রেখে বলতে পার তুমি নিজেই কুড়িটার বেশ কথা জানোনা। ঠিক 
৭ 
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আছে, আমি নাশ্চত হবার জন্য আর একবার পরাক্ষা নিচ্ছি। পেশকার 
বাচ্চা ! 
[ দু'জন মাহলা আবার নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়ায় | 
মুস্তাক । টানো। 
[ লুৎফা আবার বাচ্চাকে ছেড়ে দেয় ] 
লৃতকফা। (ভেঙ্গে পড়ে) আম ওকে মানুষ করেছি, বড় করোছ, আম 
1ক করে ওকে দ:টুকরো করে ফেলব ? এ আম পারব না। 
মুস্তাক । (উঠে দাঁড়য়ে লুৎফাকে ) এই যে মা, ও মেয়ে তোমার বাচ্চাকে 


নাও--নিয়ে সরে পড়ো । একটা পরামর্শ দই । ওকে নিয়ে 
শহরে থাকাটা নিরাপদ নয় । (নাঁদরা বেগমকে ) আর তুমি আদালতকে 


ঠকানোর আঁভযোগে জারমানা করবার আগেই সরে পড়ো । নবাব 
আব্বাস আলীর সব বিষয়-সম্পান্ত শহরের তোষাখানায় বাজেয়াপ্ত করে 
নেওয়া হল। 
নাদরা । ওঃ সিরাজ! 
[ নাঁদরা বেগম সিরাজের সঙ্গে মণ্ের ডান দক দিয়ে প্রন্থান 
করে। উীকল দু'জনও তাদের পিছ পিছ? চলে যায় ] 
মুস্তাক । এ সব ধন সম্পত্তি দিয়ে বাচ্চাদের জন্য একটা বাগান তৈরী 
হবে। শহরের বাচ্চাদের একটা খেলার বাগান খুব দরকার । আর 
হ্যাঁ-বাগানটা আমার নামেই হোক-মবন্তাক বাগ। আর এই রইল 
তোমার কাজীর জোব্বা। দীনবন্ধু সেজে দুনিয়াভর লোকের উপকার 
করে বেড়ানো-সে বড় ঝাঁক! 
[মণ্চের দহপাশ 'দিয়ে একদল লোক ঢোল বাজয়ে নাচতে নাচতে 
চোকে। ] 
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খান। নোতুন ধানের গঙ্খ মেখে বইছে নতুন ছাওয়া 
এসেই হাওয়াতে লেগেছে সুর অনেক চাওয়া পাওয়ার 
[ গানের প্রথম শ্তবক শেষে নাচ থেমে যায় ] 

মুস্তাক । এই এই কি ব্যাপারঃ আদালতে হো হো করে নাচ গান। 
ব্যাপারটা ক? 

জনৈক । আজ নবানের দিন, আমাদের সবার ইচ্ছে মুগ্তাক কাজীর সঙ্গে 
একটু নাচ-গান করবো । 

মূন্তাক। তা করো নাচ-গান । 

সোরাব॥ কি নাচ-গান করবে? এখনো আদালতের কাজ বাকী পড়ে 
আছে। 

মুন্তাক। কি কাজ বাকী পড়ে আছে ? 

সোরাব। এ বুৃড়োব্াঁড়র তালাকের ব্যাপারটা ঠিক করতে হবে না? 

মুন্তাক। তালাক। তালাক । তালাক। 

[ মুন্তাক চলে যেতে থাকে এ 

সোরাব । মন্চ্তাক, ভুল হয়েছে, ভূল হয়েছে, তুম এঁ বুড়োব্যাড়কে তালাক 
দাওঁন। তম এ লুৎফা প্াবকে তার স্বামী ইউসুফ মিঞার থেকে 
তালাক 'লখে 'দয়েছ। 

মুস্তাক । ক আম ভুল লোকেদের তালাক "য়ে দিয়েছি? খুব আফশোষের 
কথা, কিন্তু ভুল তো স্বীকার করতে পারব না। আঁ ভুল করোছি 
ঙগবীকার করলে_-দেশের বড় বড় জায়গায় যারা বসে আছে তারা ভুল 
করেছে স্বীকার করলে দেশ কখনো চলে ? (বুড়োবহাঁড়কে ) তার চেম়্ে 
এতদিন যখন মানিয়ে নিয়েছেন বাক ক্টা দিনও মানিয়েই নিন। 
( লুংফা ও মনসুরকে ) তোমাদের দহ 'জনের কাছে এখনো ও চাল্লশ মোহর 
পাওনা আছে। 


১০০ নাঙ্গীকার 


মনসুর | (থাঁল বার করে ) খুব সন্ভাই হলো হুজুর, আল্লা আপনার ভাল 
করুন। 
মুন্তাক। (নিজের জেবে মোহরগুলো রেখে ) আল্লা তোমাদেরও ভাল 
করবেন। এগুলো এখন আমার খুব কাজে লাগবে । 
লুংফা। আজ রাতেই আমরা শহর ছেড়ে চলে যাই ক বাঁলস বুলবুল ? 
(বূলবুলকে কাঁধে তুলতে তুলতে মনসুরকে ) তোমার পছন্দ 
ওকে? 
মনসুর ॥ হ্যাঁ লুংফা 'বাব আমার ওকে পছন্দ। 
লুংফা॥ এবার তোমাকে বলতে পাঁর মনসুর মিঞা, আম ওকে 
নয়োছলাম কারণ সেহইাদন_ সেই ইদের দিনে তোমার সঙ্গে আমার 
শাদীর কথা হয়োছল। ওতো তোমার আমারই বাচ্চা মনসুর মিঞা । 
আয় বুলবুল আমরা নাঁচি। 
গান। সারা বছর রন্তে ঘামে 
ফসল ফলাই অনেক দামে 
মহাজনের লেঠেল পাইক যতই করুক ধাওয়া 
এবার গোলায় তুলছি সে ধান 
মাথায় ছয়ে মাটির এ দান 
সবাই মিলে নবাম্নেতে খুশীর এ গান গাওয়া । 
[ গানাট গাইতে গ্রাইতে লৎফা, বুলবুলের সঙ্গে সমন্ত জনতা 
মণ্ে নাচতে থাকে । এরই মধ্যে মুস্তাক কোন এক সময় প্রন্থান 
করে, কেউ তাকে দেখতে পায় না। গ্রায়কবঙ্দ প্রবেশ করে ] 
গায়ক । মুস্তাক গেল কোথায় হাঁরয়ে সেই সন্ধ্যের পর 
কেউ কোনাঁদন হাঁদশ পায়নি তার 
যাঁরা শুনলেন এই গাণ্ডর বৃত্তান্ত 


খাঁড়র গঞ্ডাী ৯০৯ 


মনে রাখবেন এই গণ্পের সাধাঁসধে সিম্ধান্ত 
যে কোন 'জাঁনষ হাতে পাবে সেই, 
যোগ্যতা আছে যার 
গ্রাড়ী যাবে ভালো চালকের হাতে 
ছুটবে সে জোরদার 
শিশুকে দেখবে ম্নেহময়ী নারণ বড় হয়ে ওঠে যাতে 
ফসল ফলাবে যারা ক্ষেতমাঠ যাবে সেই চাষীর হাতে । 
[ মণে সমস্ত চাঁরগেল স্থির হয়ে যায়। আনতে আগতে প্রধান 
পর্দা নেমে আসে। ] 


ব্যতিক্রম 
॥ গোঁরচাঁ্দুকা ॥ 


গাঁয়কা। সমাগত সুধীঁজনে সকলে শুনুন, 
দুর পথ-যাগ্লার এক কাঁহন? নতুন। 
1তনজন পাঁথকের দেব বর্ণনা, 
একজন শোষক আর শোঁষত দহ'জনা । 
ভালো করে দেখেশুনে করুন বিচার 
এই সব মানুষের আচার ব্যবহার ॥ 
কুলাকনারা মেলেনা যার সেটাই তো স্বাভাবিক, 
দুর্বোধ্য ঠেকলে পরেও সেটাই নিয়ম ঠিক। 
খুব সামান্য ঘটনাকেও বিশ্বাস নেই তত, 
এমন কি জরুরী? যা সব ঘটছে অবিরত ? 
গনয়ম মাঁফক আনয়মের আজব রাজত্বে, 
গাঁধর বিধান অটুট রাখুন যে কোন সতে। 
॥ বৃত্তান্ত এক ॥ 
মরুভামতে প্রাতযোগিতা 
[ একটি আঁভযাতী দল মুরুভামর মাঝথানে ছুটে চলেছে 
আঁত দ্রুত ] 
ব্যবসায় । (তার দুই সঙ্গীর একজন পথ প্রদর্শক এবং একাঁট কুলি 
যে তার মালপন্ন বইছে_ উদ্দেশ্যে ) অলস গ্রধা সব॥ তাড়াতাঁড় চলতে 
পারছো না! জলাদ চলো। আর দু'দনের মধ্যে আমাদের হাণ 





ব্যাতক্রম ১০৩ 


জ্টেশনে পেশছতেই হবে ॥ (দর্শকের প্রীত) আঁম একজন সওদাগক্স । 
আম উরগায় যাঁচ্ছ_ব্যবসার কতকগুলো সুযোগ সহীবধের জন্য। 
ব্যবসাতে, আপনারা তো জানেন, সব সময়, সব জায়গায়-_-এমন কি, এই 
ম.রৃভাঁমতেও ভয়ঙকর প্রাতিযোগিতা । আমার প্রাতযোগিরাও খহব 
পৌোঁছয়ে নেই_যে কোন মুহূর্তে ধরে ফেলবে আমায় । যে সবার 
আগে উরগাতে পৌঁছবে সেই দাঁওটা মারবে । আঁবাঁশ্য যে উদ্যম নিয়ে আমি 
সব ঝামেলার মোকাবিলা করেছি, ষে রকম 'নিদভাবে আমার লোকজনকে 
ছটিয়েছি এবং আমার স্বাভাবিক তীঁক্ষন চাতুরার ফলে সাধারণত যতটা 
সময় লাগে তার অর্ধেক সময়েই এতটা পথ অতিক্রম করোছ। কিন্তু 
মৃশাঁকল হচ্ছে আমার প্রতিযোঁগরাও ঠিক আমারই মত জোরকদমে 
এগোচ্ছে । (দূরবীন দিয়ে পিছন দিকে দ্যাখে) সব্বনাশ। আবার 
কত কাছে এসে গ্যাছে! ওরা তো এক্ষমন ধরে ফেলবে আমাদের ! 
( গাইডের প্রীত ) এই কুলটাকে তুমি আরো জোরে হাঁকাচ্ছো না কেন? 
তোমাকে কাজে নিয়োছ এ লোকটাকে ঘোড়দৌড় করাবে বলে_ 
মরুভাঁমতে বেড়াতে আসার জন্যে গাঁটের কাঁড় খরচা করে তোমাদের 
পোষা হচ্ছে? আন্দাজ আছে এই সফরে আমার কত খর হচ্ছে! 
তা থাকবে কেন- টাকাটা তো আর তোমাদের নয়! 'কি্তু এই বলে - 
দচ্ছি--ভালো মানুষের মতো মুখাঁট করে যাঁদ আমাকে ভোবাও 
তাহলে উরগার এমপ্রয়মেণ্ট আঁফসে তোমার নামে আম রিপোর্ট 
করবো । 

গ্রাইড। একটু জলাদ চলো। 

ব্যবসায়ী । একটু জল্দ চলো! এইটা তোমার হনকুম করার ধরণ ! 
জীবনে ভালো গ্রাইড হতে পারবে না। আমারই গাধীমি হয়েছে_- 
একটু বেশ রেট দিয়ে গাইড নেওয়া উাঁচত ছিল। পয়সা খ।নকটা খরচা 


১০৪ নান্দীকার 


হোত ঠিকই কিন্তু জলাঁদ জলাঁদ আমার কাজটাও হাসল হোত । আরে! 
তুমি এ লোকটাকে ঠ্যাঙাচ্ছো না কেন? এমনিতে মারধোর করা আমার 
মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু এখন ঘা হাল তাতে তো 'পিটুনিই একান্ত 
পথ। সবার আগে না পৌছলে আমার সব কছ: বরবাদ হয়ে যাবে । 
এই ক্ীলটাকে যে তুমি নিয়েছ--এ নিশ্চয় তোমার ভাই ॥ স্বীকার কর। 
কমসে কম তোমার আত্মীয় তো 'নশ্চয়ই । নইলে ওকে ঠ্যাঙ্গাচ্ছ না কেন? 
তোমাদের আম হাড়ে হাড়ে চিনি । ইচ্ছে করলে তোমরা ডালকনৃত্তার 
মতো নিষ্ঠুর, নহসংস হতে পার ॥ মার, মার ওকে, নইলে আমি তোমাকে 
এক্ষুণি বরখাস্ত করব । তারপর আদালতে এসো. তোমার পাওনা 
বুঝে নিতে । আঃ ওরা তো প্রায় ধরে ফেলল আমাদের ! 
কুলি। (গ্রাইডকে ) আমাকে মারো তুমি (তবে ) পুরো তাকৎ দিয়ে মেরো 

না, কেন 'ি এখনই যাঁদ পুরো দমে ছটতে হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত 
আম হাণ স্টেশনে পে ছতেই পারবো না। 

(গাইড কালকে মারে ) 

[পেছন থেকে দ্বিতীয় সওদাগরের চিৎকার শোনা যায়।**" 

এই-****'এইটা কি উরগা যাওয়ার পথ 2 এই" আমরা দোস্ত, 

দৃজ্মন না-_এই-*.'.আমাদের জন্য অপেক্ষা কর । ] 

ব্যবসায়ী ॥ (উত্তর দেয় না, এমন ক ফিরেও তাকায় না) জাহাল্লামে 

যাও! আগে বাড়ো! তনাঁদন আমার লোকেদের ঘোড়দৌড় করাব। 
প্রথম দুদিন খাল 'থান্ত, তৃতীয় 'দিন ক্রমাগত আস্বাস আর প্রাতশ্রাত । 
তারপর সে সব উরগ্কা পৌঁছে দেখা যাবে । আমার গ্রাতযোগীরা প্রায় 
ধরে ফেলেছে আমাকে । কিম্তু কাল সারারাত আঁম ছুটবো। এবং 
ততীয় দিনে আম হাণ স্টেশনে পৌছবো-অথাৎ আর সবার চেয়ে 
একদন আগে--আগে বাড়ো । 


ব্যাতিক্রম ১০৫ 


(গ্রান) 

হা হা হা এ্াগয়ে আছি 

হা হা হা এগিয়ে আছ 

রা জেগে ছ:টছি বেগে কেউ ফেলো না হাঁচ 

আমায় নাঁক টপকে যাবে পণ'চকে মশা মাছি 

হাহাহা এগিয়ে আছি 

দ্চক্ষে দেখতে পারি না কুড়ে লোকের মরণ 

চালাও চাবুক- সপাং সপ- পালটে যাবে ধরণ 
সে রকম গেলেই বাঁচ। 

হা হা হা এাগয়ে আছি। 


॥ বৃত্তান্ত--দৃই ॥ 
জানা পথের শেষ 


বাবপায়ী । এই হলো হাণ ছ্টেশন ॥ ভগবানের দয়ায় পেশছে গোঁছ সববার 
চেয়ে একাদন আগে । আামার লোকেরা একেবারে হয়রান হয়ে গ্যাছে ॥ 
চটেওছে খুব আমার ওপর, মনে মনে গজরাচ্ছে। জলাদ জলদি 
কাজ হাসল করার কোন উৎসাহ নেই তো। এইষেজোরে চলার 
একটা রেকর্ড করলম ওদের কি. এসে যায়। ফালতু ছোটলোক 
সব। তবে আমার মুখের ওপর কিছু বলার পাহস নেই, কেন না 
ভগবানের দয়ায় পুলশ টঁলশ এখনও আছে যাতে আইন কানুন 
সব ঠিকঠাক থাকে । 

[ দু'জন পুলশ প্রবেশ করে ] 
১ম প্যালশ ॥ সব ঠিকঠাক আছে তো মাঁলক ? রান্তায় কোন গোলমাল 
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ছিল না তো? আপনার লোকেদের নামে নাঁলশ করার মত কিছু 
ঘটেনি তো? 

ব্যবসায়ী । সব ঠিকঠাক। এ পর্যন্ত চরাদনের পথ তিনাদনে হাসল 
করেছি। রান্তা আত জঘন্য। তবে আম যা ধার তার শেষ করে 
ছাড় । আচ্ছা, হাণ স্টেশনের পরে রাস্তা ক রকম? 

২য় পুলিশ । সামনে আর লোকজন নেই । এবার পাবেন ধূ ধূ মরুভূমি 
ইয়াহি। 

ব্যবসায়ী । আচ্ছা, সঙ্গে কি একজন পুঁলশ পাহারা পাওয়া যেতে 
পারে? 

১ম পুলশ্ব ॥। না মালক, এখানেই শেষ পুলিশ ফাঁড়, আমরাই শেষ 
পৃলশ পেপ্ল। এরপর আর লোকজীন নেই তাই পহালশও নেই। 


॥ বন্তান্ত তন ॥। 
হাণ স্টেশনে গাইড ছাঁটাই 


গাইড ॥। হাণ স্টেশনের বাইরে এ পুলিশ দু'জনের সঙ্গে কথাবাতণ বলার 
পর থেকেই আমাদের সওদাগরের চাল চলন কেমন বদলে গ্যাছে-__ 
যেন একেবারে অন্য মানুষ । আমাদের সাথে কথা বলার ধরনটাই 
পাল্টে গ্যাছে, প্রায় বদ্ধুূর মতো । অবাঁশ্য এই মিষ্টি ব্যবহার করে 
আমাদের আরো জোরে ছোটাতে চাইছে তাও তো নয়। তাহলে হঠাং 
একাঁদন ছুট দিল কেন? ইয়াহ মরুভূমি শুরু হওয়ার আগে এই 
শেষ স্টেশন হাণণএ আমাদের থামার কথা তো ছিল না। এ্রাঁদকে 
কৃলটা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে- আমি ভেবেই পাচ্ছি না ওকে নিয়ে 
উরগা পর্যন্ত পৌছব কি করে? কল্তু একটা বাপার কিছুতেই বকে 
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উঠতে পারছি না, এই সওদাগরের হঠাৎ এত দোন্তীঁ_কেমন খটকা 
লাগছে । নিশ্চয়ই আমাদের বিরুদ্ধে একটা কিছ? প্যাচ কষছে। 
থাঁল পায়চারী করে যাচ্ছে আর ছি একটা মতলব আঁটছে। ওর 
চিন্তা মানেই তো কারো না কারো সব্বনাশ। মুসাঁকল হচ্ছে, ও 
যে মতলবই আঁটুক- আমাকে আর কলিটাকে তার সঙ্গে তাল দিতেই 
হবে। আর যাঁদ ওর কথা না শান তাহলে হয় আমাদের রোজের 
পয়সা কাটবে আর নয় তো মরুভূমির মাঝথানেই ছাঁটাই করে 
দেবে। 
সওদাগর । [গ্রাইড ও কীলর কাছে আসে ] একটু তামাক চলবে নাকি? 
এই যে সিগারেটের কাগজ । আম জান বাবা তোমাদের মত লেকেরা 
একটা সুখ টানের জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারো । নেশাভাঙের 
জন্য তোমরা যে নরকে যেতেও রাজী তা আমি জানি। তবে 
ক না--আামার আছে, অনেক আছে । আমাদের তামাক যতটা আছে 
তা দিয়ে কমসে কম: তিনবার উরগা ঘরে আপা যায়। 
গাইড । ( তামাক নেয় এবং স্বগত ) আমাদের তামাক ॥ 
সওদাগর । আচ্ছা দোন্ত, আমরা একটু বসলেও তো পার ।॥ হ্যাঁ, তুমি 
বসছো না কেন? কি জানো এই-কম একসঙ্গে যেতে যেতেই তো 
একটা মানৃষ*.আর একটা মানুষের কাছ।কাছি আসে । দোণ্তী হয়। 
তবে তোমার যাঁদ একেবারেই ইচ্ছে না করে_-তাহলে বরং দাড়য়েই 
থাকো । আঁম বলে দিলাম আর তুম বসে পড়লে, তাই 'কি হয়? 
তোমাদের নিজেদেরও তো একটা চালচলন আছে। যেমন ধ'রো 
আমি, আমি সাধারণতঃ তোমার সঙ্গে বাঁস না; যেমন তুমি এ 
কীলটার সঙ্গে বসবে না। আসলে গোটা দানয়াটাই তো এই 
''ফারাকগংলোর ওপর দাঁড়য়ে আছে। কিন্তু আমরা দুজনে একসঙ্গে 
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[সিগারেট তো খেতে পার? তাতে কিছ ক্ষাত আছে বলো? (হাসে) 
এই এই তোমার এই 'জাঁনসটা আমার বড় ভাল লাগে--তামিজ--যাকে 
বলে একটা বেশ আত্মসম্মান বোধ । ঠিক আছে, সব কিছ? বে'ধেছেদে 
গযছয়ে নাও তাহলে । হাঁ, জলের কথাটা ভুলো না। শুনোছ, 
এই মরুভূমিতে এ ছোট ছোট জলের গর্ত নাকি বেশী নেই। 
আর শোন; তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দেয়া দরকার। 
তুম কি লক্ষ্য করেছো যখন তুম ক্ীলটাকে জোর কদমে ছোটাচ্ছিলে 
ও কেমন একটা অদ্ভূত করে তাকাচ্ছিল? ওর দৃছ্টিতে কি যেন 
একটা কিছ? ছিল--আ'ম বলাছ ব্যাপারটা মোটেই সুবিধার নয়। 
তোমায় কিন্তু সামনের কয়েকটা দিন ওকে আরো অনেক, অনেক 
জোরে ছোটাতে হবে_এখন আমাদের যতটা সম্ভব জলাদ ছোটা 
দরকার। আর এ লোকটা তো একটা কহড়ের বাদশা । সামনে 
মরুভূমি 'দয়ে যাব; লোকজন নেই; বলা বায় না ও হয় তো 
তাল বুঝে নজের মূর্ত ধরতে পারে । হ্যাঁ তুম হচ্ছো আসল 
খাঁট লোক। ওর থেকে অনেক ভাল লোক তুমি ॥। তুম ওর থেকে 
বেশী রোজগার কর, তোমাকে কিছু বইতেও হয় না। স্বাভাঁবক 
কারণে ও তোমাকে অপছন্দ করবেই । তুম বরং ওর থেকে একটু 
দূরে দূরেই থেকো ॥। আজব লোক এসব। [ সওদ্বগগর চুপচাপ বসে 
থাকে ॥। গ্রাইড কলার বধাছাদা লক্ষ্য করে। তারপর গাইড বসে 
ধূমপান করে॥ কুলি তার কাজ শেষ হলে এসে বসে। গাইড 
তাকে তামাক এবং 'নিগারেটের কাগজ দেয়। এবং দুজনে কথাবার্তা 
শুরু করে] 

কৃলি। সওদাগর সব সময়েই বলে মাঁট থেকে তেল বার করতে পারলে 
এখানে রেললাইন হবে, আর চারপাশে খুব উন্নাত হবে। সওদাগর 
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বলছে এখানে রেল বসবে । তাহলে আমার পেট চলবে কেমন 
করে? 

গ্লাইড। অত ভয় পাওয়ার কিছ; নেই। কালকেই আর কিছ? রেললাইন 
বসবে না। আম শুনোছ; যখন ওরা, তেলের খোঁজ পায়-_ 
তখনই সেই 'খবরটা ওরা চাপা দিয়ে দেয়। কোন জায়গায় তেল 
খুজে পাওয়া গেলে ওরা সেই গত্টা চাপা 'দিয়ে দেয়-__-তারপর 
পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য ওরা বেশ কিছ? টাকা আদার 
করে নেয়। সেই ধাম্ধাতেই আমাদের সওদাগর এত তাড়াহুড়া করে 
ওখানটায় পৌছতে চাইছে । ও তেলের থোঁজে যাচ্ছে না। তেলের 
সম্ধান পেয়ে খবরটা গোপন রেখে টাকা আদায়ের ধান্ধায় ছটেছে। 

কীল। আম কছু বুঝতে পারলাম না। 

গাইড । কেউই কিছ বুঝত্ত পারে না এসব ॥ 

কল। মরুভূমিতে চলাটা আরো কঠিন। শেষ পষন্ত দম থাকলে 
বাঁচ। 

গ্রাইড । দেখো, তুমি ঠিক পারবে । 

কূল। আচ্ছাঃ এই পথে ডাকাত আছে ? 

গ্রাইড। আসল সফর তো শুরু হচ্ছে আজ থেকে । এই প্রথম দিনটা 
খুব হৃশীশয়ার থাকা দরকার । জ্টেশনের কাছটায় গুণ্ডা ছেনতাই 
সব ও পেতে বসে থাকে । 

কৃঁীল। আর তারপর--সামনে ? 

গ্রাইড ॥ একবার মির নদণটা পৌরয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই । তারপর 
শুধু খেয়াল করে জলের গত গুলোর ধার ঘে' যে ঘেষে এগোতে হবে । 

কৃীল। তুমি এসব পথ চেন? 

গ্রাইড ॥ হ্যাঁ, চিন। 
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[ সওদাগর ওদের কথাবাততা শুনতে পায় । পেছনে এসে দাঁড়ায় 
সব শোনার জন্য ] 

ফুলি। আচ্ছা মির নদী পার হওয়া কি খুব শ্ত ? 

গাইড । বছরের এই সময়টায় সাধারণতঃ খুব একটা শন্ত ছু নয়। 
তবে বান এলে ভয়ঙ্কর ম্রোত হয় নদীটাতে। তখন পার হওয়া 
খুব ঝ'ুকির কাজ। 

সওদাগর । আচ্ছা, ও কলটার সঙ্গে খুব প্রাণ খুলে কথা বলতে 
পারে। আড্ডা জমাতে পারে, 'সিগারেটও খেতে পারে। 

কাঁল॥। আচ্ছা, নদীতে বান এলে কি করো তুমি ? 

গ্রাইড ॥ কখনো কখনো হয়তো নিরাপদে পার হওয়ার জন্য পুরো এক 
হপ্তা বসে থাকতে হয়। 

সওদাগর । আরে, লোকটা কৃিটাকে কোন ঝুকি না নেওয়ার পরামর্শ 
দিচ্ছে। এতো সাংঘাতিক লোক । দরদ উলে উঠছে । ওর পরামে 
চললে ক্ণীলটাতো কোন 'নিয়ম কানন মানবে না__একেবারে লাগাম- 
ছাড়া হয়ে যাবে। বলা যায় না আরো সাংঘাতিক কিছ? ঘটতে 
পারে__সাঁত্য কথা বলতে এই ধ্‌ ধূ মরুভূমিতে আম একা আর 
ওরা দুজন। আর একটা কথা জলের মত পরিস্কার-_সামনে 
মরুভাম । কোন লোকজন নেই, কাজেই কীলটাকে ও কোন মতেই 
খাটাবে না, বাবা বাছা করে কাজ চাঁলয়ে, যাবে । তার মানে আমার 
তাড়াতাঁড় যাওয়ার দফারফা। আম স্পঙ্ট বুঝতে পারাছি ওর 
তালটা কি। নাঃ এই লোকটাকে তো ছে'টে ফেলতে হচ্ছে। 
[ওদের সঙ্গে যোগ দেয়] বাঁধাছাদাব ঠিকঠাক তদারক করতে 
বলোছল:ম তোমাকে । দোঁখ হকুম মাফিক কাজ হয়েছে কি না। 
( একটা শ্ট্যাপ ধরে প্রচণ্ড জোরে টানতে থাকে যতক্ষল না সেটা 
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ছ'ড়ে যায় ] এইটাকে বাঁধা বলে! একটা শ্টযাপ ছি'ড়ে যাওয়া মানে 
কমসে কম চব্বিশ ঘণ্টা বরবাদ । তোমার সেইটাই তাল না? তুমি 
চাইছো যাতে আমাদের সফর আজ বন্ধ থাকে । 

গ্লাইড । সফর বম্ধ হোক আম চাইব কেন? তাছাড়া জোর করে টানা 
হ্যাঁচড়া না করলে ন্্র্যাপটা ছি'উঁতো না। 

সওদাগর । সাহস তো কম নয় তোমার । মুখে মুখে তক" করছো 
ঘ্র্যপটা ছি'ড়েছে কি ছেড়োন। কি, আমার সামনে দাঁড়য়ে চোখ তুলে 
বলোতো স্ট্যাপটা ছে'ড়োন। আর তো তোমার উপর ভরসা করতে 
পারবো না। তোমার সঙ্গে নরম ব্যবহার করা.মহা ভুল হয়েছে। 
ভাল ব্যবহার (দিয়ে তোমার মতো লোকের কাছ থেকে কাজ পাওয়া 
যায় না। তাছাড়া যে গ্রাইড কালকে নিজের বশে রাখতে পারে না, 
তাকে দিয়ে কাঙ্জ আদায় করতে পারে না, তাকে 'দিয়ে তো আমার 
কাজ চলবে না। সাঁত্য কথা বলতে ক তোমার গাইড হবার কোন 
এলেমই নেই_-তোমাকে 'দয়ে বড়জোর কাুঁলর কাজ হতে পারে। 
আর তাছাড়া আমি 'নাশ্চত তুমি এই লোকটার মাথায় নানান সব 
কৃবাদ্ধ ঢোকাচ্ছ। 

গ্রাইড ॥। কি করে নিশ্চিত হলেন আপাঁন ? 

সওদাগর ॥। কারণ জানতে চাও-তুমি আমার কাছ থেকে কারণ জানতে 
চাও? ঠক আছে--তোমাকে আমি বরখান্ত করলঃম। 

গাইড । সোঁক ! মাঝপথে এভাবে আমায় বরখাস্ত করতে পারেন না আপানি। 

সওদাগর । উরগায় এমপ্রয়মেন্ট আঁফসে যাঁদ তোমার নামে রিপোর্ট না 
কার তো সেই তোমার বাপের ভাগ্য জেনো। এই যে এই তোমার 
আজকের দিন পর্যন্ত মজুরী । । সরাইওলাকে ডাকে, সে আসে] 
তুমি সাক্ষী ; লোকটার পাওনা মজনরী সব 'মাটয়ে দিলাম । [গ্াইডকে ] 
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আর তোমাকে সাবধান করে 'দচ্ছি, ভাল চাও তো উরগ্নার ধারে 
কাছে ঘে'ষো না। [গাইডকে আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে] জীবনে 
কোনদিন উন্নাত করতে পারবে না তুমি । [ সরাইওলার সঙ্গে পাশের 
ঘরে যায়] আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি । আমার যদ কোন ছু ঘটে, 
তুম সাক্ষী দেবে। আম আজ এই লোকটার সঙ্গে রওনা হয়ে ছিলাম। 
[ কৃলিটাকে দেখায়, সরাইওয়ালা নানা ভাবভাঙ্গতৈ বোঝায় যে সে 
কিছুই বোঝোন, ] [ হতভদ্ব ] এতো কিছুই বুঝলো না॥। তার মানে 
আম কোথায় যাচ্ছি, সেটা বলার মতো একটা প্রমাণও রইল না। 
[ বসে একটা চিঠি লেখে ] 

গ্রাইড। [ কৃলিকে ] তোমার সঙ্গে বসে কথা বলাটা আমার ভুল হয়ে গ্যাছে । 
থ্‌ব হুশিয়ার । বহ?ৎ হারামজাদা লোক ওটা। [ওকে নিজের জলের 
বোতলটা দেয় ] এই বোতলটা বাড়তি রইল। লুকিয়ে ফ্যালো_ আর 
আমি নিশ্চিত তুমি পথ হারাবেই--তাহলে সওদাগর 'নশ্চয়ই তোমার 
নিজের বোতলটা কেড়ে নেবে। এবার তোমাকে পথটা বুঝয়ে বলে দিই। 

কীল। না থাক। তোমার সঙ্গে কথা বলাছ দেখলে গোলমালে পড়ে 
যাব। আমাকে যাঁদ তাঁড়য়ে দেয় তাহলে না থেয়ে মরতে হবে। 
[বনা মজুরীতে বরখাস্ত করলেও আমার কিছুই করার নেই। ক্যালদের 
তো আর তোমাদের মত ইউানয়ন নেই। কাজেই ওর মার্জমাফক 
আমাকে চলতেই হবে । 

সওদাগর ॥ [ সরাইওলাকে ] কাল কিছ? লোক এখানে এসে পৌঁছবে 
তারাও উরগা যাচ্ছে। তাদেরকে এই চিঠিটা 'দয়ে দও। আম 
শুধু এই কীলটাকে নিয়ে রওনা হচ্ছ। 

সরাইওলা। [ঘাড় নেড়ে চিঠিটা নেয়] কিন্তু ওতো গাইড নয়, ঠিক- 
ঠাক রাষণ্তা চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো? 
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সওদাগর । [ স্বগত ] আচ্ছা, লোকটা তাহলে সবই বোঝে । একটু আগে 
ভান করাঁছলো যেন ফিছ-ই বৃঝছে না। মহা সেয়ানা লোক তো। 
আসলে এরকম একটা ব্যাপারের সাক্ষী থাকতে চায় না ॥ [. সরাইওলাকে 
র্‌ঢ়ুভাবে ] উরগ্কা যাওয়ার পথটা আমার কীলকে ঠিকঠাক বনবিয়ে 
দাও॥ [ সরাইওয়ালা বাইরে গিয়ে কৃলিটাকে উরগার পথ বুঝিয়ে 
দিতে থাকে, কৃঁলিটা খুব উৎসুকভাবে বারবার মাথা নাড়তে থাকে ] 
আম পরিস্কার বুঝতে পারছ আমাকে লড়তে হবে॥ [পিস্তল 
বার করে, সাফ করতে করতে গান গায় ] 
গান 
শন্ত মানুষ লড়ে 
আর দুবলা মানুষ মরে 
কোথাও ফি আর ঝন্ণা থেকে পেট্রোলিয়ম ঝরে । 
মাটি কেন বুক ফা'টয়ে সোনালী তেল দেবে 
কল বেটা কেন আমার বোঝা ঘাড়ে নেবে 
তেল চাইলেই লড়াই 
এই মাটির সাথে কলির সাথে 
সবার সাথে লড়াই 
এই লড়াই এর নিয়মটা তাই জলের মত সরল 
শন্ত মানুষ 1ট'কে থাকে দুবলা তোলে পটল । 
[1 যান্রার জন্য প্রস্তুত ॥ অপর উঠোনে যায় ] 
পথের হাদিস বুঝে নিয়েছো £ 
কাল। হ্যাঁ ম।লক। 
মওনাগর । চলো আমরা তাহলে রওনা হই। [ সওদাগর এবং কুলি বোঁরিয়ে 
যায়। সরাইওলা এবং গ:ইড সেইাদকে তাকিয়ে থাকে ] 
৮ 
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গ্লাইড । বুঝতে পারছি না আমার দোগ্ত সাঁত্য সাঁত্য উরগা যাওয়ার গুণ ঠিক 
বুঝে নিয়েছে কিনা । এতো তাড়াতাঁড় বুঝে ফেলল তাই খটকা লাগছে । 


-_বতত্তান্ত চার 
1বপঞ্জনক এলাকায় কথাবাতণ 
ফুল। (গান) যাচ্ছি আমি উরগা শহরে 
যাচ্ছ আম উরগা শহরে 
পথে যাঁদ ডাকাত পড়ে 
মরুভূমির ধূলোঝড়ে দুশোখ ঢেকে যায় 
তবু যাব আমি উরগ্া শহরে 
সওদাগর । কুলিটা কেমন 'নশ্ন্ত 'নিরুদ্বেগ_ চারপাশে ডাকাতের ভয়, 
স্টেশনের ধারে কাছে যত চোর জোচ্চর ছেনতাইয়ের ভীঁড়--আর ও 'নশ্চন্তে 
গান গাইছে । [ কুঁলিকে ] শুরু থেকেই এ গ্রাইডটাকে আমার গোল- 
মেলে লাগাঁছলো । এই অসভ্য ব্যবহার কুরছে, পরের মুহুর্তে খয়ের 
থাঁর মতো হে'হেহেহেকিরছে ॥ এই সব লোকের কোন মেরুদণ্ড নেই। 
কোন আত্মসদ্মান বোধ নেই। 
কুঁলি। হ্যাঁ মাঁলক। [গান গাইতে থাকে এ 
উরগা গেলে মাইনে পাব 
মাইনে পেলে খাবার খাব, খাব পেট ভরে 
যাব আম উরগা শহরে 
সারাটা পথ কম্ট, শরীর হল নষ্ট 
আরো কত দুর-- 
সেই উরগাপুর। 
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সওদাগর । আচ্ছা দোন্ত, তুমি এত মেজাজে গান গ্রাইছ কি করে? চারপাশে 
ডাকাত--ভপ্ন করছে না তোমার? হম আসলে ভাবছো তোমার আর 
1ক ক্ষাত-__যাঁদ কিছু লুটপাট হয় সে তো আধার যাবে । 
কাল। [গান গাইতে থাকে | 
যত খুশী হোক দূর 
সেই খানেতে রোদ্দুর সোনার ছ:ট ভরা 
মাইনে পাব মাইনে পাব উরগ। গেলে তহরা 
আর পাব বো তোমাকে 
ছোট খোকন সোনাকে 
যাচ্ছ গো তাই উরগা শহরে । 
সওদাগর । [বাধা 'দষে ] এই ' তোমার এ গ্ান-ফান আমার ভাল:লাগ্রছে 
না। গান গাওয়ার কি হয়েছে । গান গাওয়ার মতো তো কিছু হয় নি। 
তা ছাড়া তোমার এই চিৎকার, এতো উপগা পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। 
এ যেন ডাকাতদের নোটিশ দেওরা_ওগো আমরা এইখানে আছি, দয়া 
করে আমাদের একটু লুটপাট করে যাও। কাল গ্রান করো- প্রাণের 
খুশীতে যত ইচ্ছে গ।ন গেয়া কাল। 
কাঁল। ঠিক আছে মালক। 
সওদাগর । [সামনে আসে ] আমার সব 'জাঁনষপন্র'"'ওর জিদ্মার্দারতে 
--কাজেই এটা দ্যাখা ওর কতব্য যাতে আমার কোন লোকসান না হয়। 
1কন্তু ও কিছুই করবে না। এই সব লোক অত্যন্ত নীচ। ও কখনো 
কোনো কথা বলে না। ফি মতলব অটিছে ও? হাসছে কেন! হাসবার 
কোন কারণ ঘটোন । াকম্তু ও হাস । কিসের জন্য হাসছে? 
তা ছাড়া রান্তা ঠিকঠাক জানা আছে ওর-ওরই তো আগে আগে 
যাওয়া উতচৎ_-তা হলে আমাকে আগে যেতে দিচ্ছে কেন? কোথার 
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কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ও আমাকে 2 | ঘুরে তাকায়, দ্যাখে কুলিটা এক 
টুকরো কাপড় 'দয়ে পায়ের দাগ সব মুছে ফেলছে ] গ্যাই, তুমি ফি করছো, 
এ সব ? 

কুল। আমাদের পায়ের দাগ গুলো মুছে ফেলাছ' মালক। 

সওদাগর । কেন, কেন করছো এসব ? 

কুলি। ডাকাতরা যাতে হদিশ না পায় সেইজন্য, মালিক । 

সওদাগর । ওহ-।॥ ডাকাতদের জন্য । কিল্তু আঁম চাই পরের লোকজনেরা 
জানুক তুমি আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ॥। কোন- পথে নিয়ে যাচ্ছো 
আমাকে? তুমি আগে আগে চলো । [ নিন্তব্ধে চলতে থাকে ] হ্যা, 
বালির ওপর পায়ের দাগ গুলো বড় ্পছট দেখা যাচ্ছে। আমাদের 
পায়ের ছাপগুলো মুছে ফেলাই বোধহয় ব্দ্ধর কাজ হোত । 


বস্তাস্ত পাঁচ 
উত্তাল নদীর পাড় 

কুল। এই মির নদী মালিক। বছরের এই সময় নদাঁটা পার হওয়া 
এমানতে খুব শন্ত না। কন্তু বন্যা হলে নদীর জল খুব গভীর হয়ে 
যায় আর ম্রোতও ভয়ঙ্কর বেড়ে যায়। তখন পার হওয়া মানে জানের 
ভয়। এখন তো নদীতে বন্যা এসেছে মালিক । 

সওদাগর । আমাদের পার হতেই হবে । 

কুঁল। জনের ঝুণক না 'নয়ে পার হতে গেলে কখনো কখনো হপ্তাভর 
তাপেক্ষা করতে হয় ॥। এখন পার হওয়া খুব বিপদ মালিক । 

সওদাগর। সে কেমন [বিপদ দেখা যাবে। আমি একাদনও অপেক্ষা 
করতে পারবো না। 
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কাঁল। তাহলে তো কোথায় অল কম খ'জে বার করতে হবে আর নয় তো 
নোকার তালাশ করতে হবে । 

সওদাগর । সে সব করতে অনেক সময় লেগে যাবে । 

কাল। 'কিম্তু আম তো ভালো সাঁতার জানি না মাঁলক। 

সওদাগর । এখানে জল খুব গভীর নয় । 

কাল । (একটা লাঠি ডুবয়ে মাপে ) আমার ডুবজলের চেয়ে অনেক বেশী 
মালিক । 

সওদাগর । জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। একবার জলে ঝাঁপ 
দলে সাঁতার ঠিক কাটতে পারবে ॥ কেন না তখন না সাঁতরে উপায় নেই । 
আসলে সমস্ভ 'জীনষটা তোমার খুব ভালো করে বোঝা দরকার । 
অথচ সেইটাই তুমি বঝ'ত পারছ না। আমাদের উরগা যাওয়ার 
উদ্দেশ্যটা ফি? মাথা মোটা, এটা কিছুতে মগজে ঢুকছে না যে 
মাটি খ'ুড়ে তেল বার করা মানে হচ্ছে সমস্ত মানব সমাজের কল্যাণ 
সাধন করা। যখন আমরা তেল বার করবো তখন "ক হবে? তখন 
এই গোটা অগ্চল জংড়ে রেল বসবে । চারপাশে সমাদ্ধি হবে; উন্নয়ন 
হবে, মানুষের কল্যাণ হবে। তখন রুট পাওয়া যাবে'"'কাপড় 
পাওয়া যাবে."'সব কিছ? সব কিছ? মা ুষের হাতের মুঠোয় এসে বাবে । 
এই কাজ করবে কে? আমরা--আমরা করবো ॥ বুঝতে পারছো 
তা হলে আমাদের এই গফরের ওপর কত কিছ নিভ'র করছে । সাঁত্য 
কথা বলতে কি সারা দেশ_-সারাটা দেশ যেন এখন একদন্টে একটা 
ছোট্ট মানুষের 'দিকে তোমার দকে তাকয়ে আছে । আর তুম--তুঁমি 
তোমার সেই পাবন্র কর্তব্য ভূলে যাচ্ছো ? 

কাঁল। [এই বস্তুতার সময় সব্বক্ষণ সশ্রদ্থ ভাবে ঘাড় নাড়ে] আম 


ভালো সাঁতার জান না, মাঁলক । 
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সওদাগর । কিন্তু আমিও তো প্রাণের ঝুক নিচ্ছি। [কুলি সসগ্দ্রমে 
মাথা নাড়ে ] আম তোমাদের মৃতগাঁত মোটেই বুঝতে পার না। 
সর সময় নিজের ক্ষুদু স্বার্থের কথা ভেবে ভেবে এমন অন্ধ হয়ে গ্যাছো 
যে বুঝতেই পারছো না আমাদের উর্গা পৌছানো এবং যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব পৌছানো কত কত জরুরী । তোমার সব সময় ধান্ধা কত 
দেরী করে পোৌছনো যায, কেন না তাহলে রোজ-এর হিসেবে যত দেরী 
হবে, তত বেশী পয়সা পাবে । আসল ঘ্থা হল এই সফর ঠিকমতো 
[ঠিক সময়ে শষ হলো কিনা সে দিকে তো হুশ নেই, তোমার নজর 
খাল পয়সা রোজ গারের 'দিকে 
কুল। [ নদীর পাড়ে ইতস্ততঃ ভাবে দাঁড়নে থাকে, গান বরে ] 
এই যে এস্টা নদ 
এব পাদে পদে. অনেক িগ্দ পার হতে চাও যাঁদ 
নদীর তরে দাঁড়য়ে আছে এ যে দাট লোক 
একন্জনা চায় সাঁতার দে, অন্যে করে শোক 
বল কে সাহস' 
একজনা তো ভুল পেকোলেই পাবে নতুন ডাঙা 
হাত-পা মুছে খানা-পনায় করবে শরীর চাঙা 
আরেব জনার পায়ের নঈচে শূন্য বরে ধৃধূ 
এক বিপদের পরে নতুন বিপদ জোটে শুধু 
বল বাঁর কে বটে 
নদীর সাথে লড়ে দু'জন কাঁধ [ম'লিয়ে কাঁধে 
তাই বলে কি হবে জয়ী দ্‌ইজনা এক সাথে 
ছ'ছিতাহয়না 
এ পারেতে আম তুমি, আমরা দ্যাট ভাই 
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ও পারেতে আম হবো ভাঙা কুলোর ছাই | 
বলো কেমন মজা ॥ 
কমসে কম আমাকে এক বেলা বিশ্রাম নিতে দিন মালিক ॥ এত ভারি 
মালপর বয়ে' বয়ে হয়রাণ হয়ে গোছি তো-_একটু জিরিয়ে নিতে পারলে 
আ'ম ঠিক পার হয়ে যাব । 
সওদাগর । আম আর একটা ভালো কায়দা জাঁন। এই পিম্তলটা আমি 
তোমার িঠে ঠোঁকয়ে রাখবো ॥ এবার বাঁজ রাখো- দ্যাথো ঠিক পার 
হয়ে যাবে। [পিস্তল দিয়ে সামনের 'দিকে কুলিকে ঠেলতে থাকে ] 
আমার অনেক টাকা আছে, তাই আনার ডাকাতের ভয় আছে আর তাই 
নদীর বানের কথা আমার মনে থাকে না। 
সওদাগর । গান 
শন্ত মানুষ লড়ে আর দ:ুবলা মানুষ মরে 
কোথাও দি আর ঝর্ণা থেকে 
পেন্রোলয়ম ঝরে। 
মাটি কেন বুক ফাটিয়ে সোনালী তেল দেবে 
(আর ) কীপ বেটা কেন আমার বোঝা ঘাড়ে নেবে 
তেল চাইলেই লড়াই 
মাটির সাথে কাঁলর সাথে সবার সাথে লড়াই 
এই লড়াই-এর 'নিয়মটা ভাই 
জলের মতো সরল 
শস্ত মানৃষ বেচে থাকে 
দুবলা তোলে গল । 
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বৃত্তান্ত ছয় 


রাতের বিশ্রাম 
(সময় সন্ধ্যা, কুলের একটি হাত ভেঙ্গেছে, সেই অবস্থায় সে তাঁবু 
খাটানোর আয়োজনে ব্যন্ত ) 
সওদাগর । আরে তোমাকে বললাম না ওসব থাক। নদী পার হতে 'গিয়ে 
একটা হাত ভেঙে বসে আছ। আজকে আর তাঁবু খাটানোর দরকার 
নেই । 
( কুলি নীরবে গনজের কাজ করে যেতে থাকে ) 
তোমায় টেনে না তুললে নির্ঘাত আজ জলে ডুবে মরতে । তোমার 
এই দুর্ঘটনার জন্য আমি মোটেই দায়ী নই । এ গাছের গ'হড়টা তোমার 
বদলে আমাকেও তো জখম করে 'দিতে পারত ॥ তব: একথা মানতেই 
হবে আমার সঙ্গে যেতে যেতেই তোমার এই এ্যাকাঁসডেপ্ট হয়েছে । 
এখন আমার হাতে নগদ টাকা বশেষ নেই। উরগায় আমার ব্যাঞক 
এ্যাকাউণ্ট আছে, ওখানে পৌছে আমি তোমায় কিছ? টাকা দেব। 
কূল ।॥। ঠিক আছে মালিক। 
সওদাগর । লোকটার জবাব দেওয়ার ধরণ দ্যাখো ॥ প্রত্যেকবার আমার 'দিকে 
তাকাচ্ছে যেন এই দঘঘঘটনার জন্য আম দায়ী। এই কুলিগ্‌লোর অত্যন্ত 
নীচু মন- সাংঘাতিক লোক । : কুঁলকে ) তুমি এখন শংয়ে পড়তে পার 
( সরে যায় এবং খাণনকটা দূরে গিয়ে বসে) এই যে হাতটা ভাঙল, ওর 
আর 'ি ক্ষতি হ'ল। সব্বনাশ হলো তো আমার। এই সব 
হারামআজাদাগলো--শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কখনো মাথাই ঘামায় না সুক্ছ 
থাকলেই কি আর হাত পা ভাঙলেই বা 'কি। ওদের নীচু নজ্জরে বন্ত 
করে ভাবতেই পারে না--সব সময় কেবল এক চিন্তা। আঙকের খাওয়াটা 


ব্যাতিক্রম ১২১ 


জুটেছে_ এবার পরের খাওয়াটা ঠিকঠাক জুটবে তো? মন বলে কোন 
বস্তু নেই। কাজেই নজের ভালো মন্দর ব্যাপারেও কোন হুশ 
নেই ॥। কোন 'কছু নম্ট হলে আমরা ফেলে দিই। ওরা নিজেরাই 
নন্ট তাই সব কিছুর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে ॥ বাঁচতে গেলে 
লড়তে হয়--আর লড়াই করতে গেলে তাকৎ এর দরকার--ধক থাকা 
দরকার । 
| গান ] 
মুরোদ যাঁদ থাকে লড়াই করে যাও নইলে 
লাল বাতি জহালো ॥ সেটাই ভালো খুব ভালো । 
শক্ত মানুষের সহায় বহু লোক দর্বলের কেউ না লো 
সেটাঈ ভালো খুব ভালো । 
চাকর ব্যাটা কাজ করতে চাইছে না ? পেছনে 
টেনে লাথ মারো 
সেটাই ভালো হবে আরো 
মরলে মরে যাক, হবে না খেতে দিতে 
একাই খাও পোয়াবারো 
সেটাই ভালো হবে আরে" । 
[বিশ্ব 'বিধাতার পরুম করনণায় কেউ বা প্রভু কেউ দাস 
আহা কি ভালো আঁভলাষ 
সুখারা সূখে থাক দ-ঃখাী-দুঃখেই 
অন্ধ পাবে নাগো আলো 
আহা 'কি ভালো, খুব ভালে । 
(কুলি ওর কাছে আসে। সওদাগর ওকে দেখতে পেয়ে ভয় 
পেয়ে যায় ) 
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সগ্দাগ্গর । ওকি দব শুনে ফেলেছে। দাঁড়াও! সোবো না। কি, কি 
চাও তুমি? 
কুলি । আপনার তাঁব; টাঙানো হয়ে গেছে, মালিক। 
সওদাগর ॥ ও রকম চুপি ছাপ অন্ধকারে ঘুর ঘুর কোরো নাতো। মোটে 
পছন্দ নয় আমার । কেউ যখন আমার কাছে আসে-_ আম আগে থেকে 
জানতে চাই সে আসছে আম তার পায়ের শব্দ শুনতে চাই ॥ আর 
অ।াম যখন কারো সঙ্গে কথা বাল আম চাই সে আমার চোখের দিকে 
তাকিয়ে খাকবে । যাও, শহয়ে পড়ে? আমার ব্যাপারে ভাবতে হবে না। 
[ কাল 'ফরে যেতে থাকে ] 
দাঁড়াও । তুম তাঁবৃতে শোও গিয়ে। আম এখানেই বসে থাকব। 
বাইরের এই খোলা মেলাই আমার ভালো । 
(কাল তাঁবুর মধ্যে ঢোকে ) 
সওদাগর ॥। আমার গানের কতটা শুনেছে জানতে পারলে ঝড় ভালো হতো ॥ 
[বরাতি ] ?ক করছে এখন লোকটা? খ.ুটুর খুটুর করে ক ষেন একটা 
করে যাচ্ছে এখনো । 
( কুলাটি সযত্বে নিজের শোবার একটা ব্যবস্থা করতে থাকে ) 
কাঁল। মালক খেয়াল না করলে বঝাঁচ। এক হাতে তো ঘাসও ঠিকমত 
কাটতে পারাঁছ না। 
সওদাগর ॥ নাঃ এ সময়ে হুশিয়ার না থাকাটা খুব বোকাঁম হবে। 
কাউকে বিশ্বাস করার মত বুদ্ধু আম নই ॥ এই লোকটার হাত ভেঙ্গেছে 
আমার জন্যে ॥ হয়তো সারা জীবনের মত নুলো হয়ে যাবে । মওকা 
পেলে আমাকে ও ঝাড় দেবেই। তাতে অন্যায়ও কিছু নেই। আর 
ঘুমের মধ্যে জোয়ান লোক আর দুব্বল লোকের মধ্যে কোন ফারাকই 
থাকে 'না। এই মানুষের এক দুঙ্বলতা-ঘুম ॥ তাবুর মধ্যে বসে 
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সময় কাটিয়ে দেওয়াটাই বৃদ্ধর কাজ হবে। এই খোলা জায়গায় রাত 
কাটালে অসুখে পড়ে যাবো । সেতোআর এক বিপদ । তবে মানুষের 
চেয়ে বড় বিপদ আর কিসে? আমার আ্যাতো টাকা_আর আমারই 
িদ-নদগাঁর করছে একটা লোক মান্র কয়েকটা টাকার জন্য । অথচ 
পারশ্রন আমার সমানই করতে হচ্ছে। লোকটা যখন ক্লান্ত হয়ে 
গিয়োছিল তখন আমার কাছ থেকে মর খেয়েছে । গাইডটা ওর সঙ্গে 
বসে কথা বলছিল। তাই আম তাকে ছাই করে 'দিয়েছি। যখন 
সম্ভবত ডাকাতদেরই কথা ভেবে বালর ওপর আমাদের পায়ের দাগ গুলো 
মুছে 'দাচ্ছল আম ওকে আবম্বাসপ করোছি। নদীর পাড়ে যখন ও ভয় 
পেয়েছিল আমি িগ্তলের নহা ওর পিঠে গরুজে জোর করে ওকে জলে 
নাঁময়োছ। এই রকম একটা লোকের সংগে এক তাঁবুতে ঘুমোবো [ক 
করে আম? সুযোগ পেলেও ও শোধ নেবার চেত্টা করবে না? এ 
কখনো শ্বাস করা যায়! যাদ কোনো মতে জানতে পারতুম লোকটা 
ওখানে বসে বসে কি মতলব আঁটছে ! [ কুলি শান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে শহয়ে 
পড়েছে দেখা যায় ] নাঃ ৭ তাঁবুর মধ্যে থাকার মতো গাধা আম নই ! 


বৃত্তান্ত সাত 
জলের ভাগ 
সওদাগর ॥ তুম থামলে কেন? 
কলি। সামনে আর রাস্তা নেই মাঁলক। 
সওদাগর! হ'ম। 
কাঁল। যাঁদ আমায় মারেন মেহেরবানি করে এই জখম হাতটায় মারবেন না 
মালক। আমরান্তা 'চাননা। 


১২৪ নাম্দীকার 


সওদাগর ॥ কিন্তু হান স্টেশনের সেই লোকটা তোমাকে তো রাস্তা ববিয়ে 
দিয়েছিলো! 


কাল। হ্যাঁ, মালক। 
সওদাগর ॥ কিন্তু আসলে তুমি বোঝান? 
কালি। না, মালক। 


সওদাগর । আম যখন 'জজ্ঞেস করেছিলাম বৃূঝেছো কি না তুমি বলোছিলে 
বুঝেছো। 

কাল। হ্যা, মালক। 

সওদাগর ॥ কিন্তু আসলে তুমি বোঝান ? 

কুলি। না; মালিক। 

সওদাগর । তবে হ্যাঁ বলেছিলে কেন? 

কুলি ॥ ভয়ে মালক॥ বাঁঝান বললে আপাঁন তাঁড়য়ে দেবেন সেই ভয়ে। 
আম শুধু জানি জলের গতগরলো বরাবর এগোতে হবে । 

সওদাগর ॥ তবে জলের গতের নিশানা ধরেই চলো । 

কুল। কিন্তু জলের গতগঠলো কোথায় আম জান না মাঁলক। 

সওদাগর । চলতে থাকো ॥। আমাকে বুদ্ধ; বানানোর চেস্টা কোরো না 
আম জবান তুম এ পথ 'দিয়ে অনেকবার গিয়েছ। 

[ দহজনে এগোতে থাকে ] 

কুল । মালিক, পেছনের দলটা আসা পযর্ন্ত দড়য়ে গেলে ঠিক হতো না? 

সওদাগর । না। [ ওরা চলতে থাকে ] 

সওদাগর ॥ কি ভেবেছো তুমি? কোন টদকে যাচ্ছো? এটা তো উত্তরের 
পথ! এ এ পাশে পূব দিক। [কুল পূর্ব 'দিকে যায় ] দাঁড়াও। 
তালটা কি তোমার! [ কুল থামে কিদ্তু সওদাগরের দিকে তাকায় না ] 
এ্যাই! আমার দিকে তাকাচ্ছো না কেন ? 
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কূীলি। আম ভেবেছিলাম এইটাই পৃবাদক । 

সওদাথর । হারামীর বাচ্চা! দাঁড়া। পৃব পশ্চিম কি করে বার করতে 
হয় আম দেখাচ্ছি তোকে। [মারে] এবার হস হয়েছে কোনটা 
পূব দিক ? 

কূল। [ আত চিৎকার করে ] এ হাতে নয় মালিক 

সওদাগর ॥ কোনটা পৃব দিক 2 

কৃঁল। এ্রঁদিকে। 

সওদাগর ॥ জলের গর্ত গুলো কোন দিকে ? 

কৃঁল। এ দিকে। 

সওদাগর । [রাগে উদল্রান্ত হয়ে যায়| এ দিকে; তুই তো যাচ্ছিল এ 
উল্টো 'দকে। 

কমীল। না, মাঁলক। 

সওদাগর । ও, তুই এ দিকে বাঁচ্ছ'ল নাঃ এবার বল- এ দিকে বাঁচ্ছলি 
কনা। [মারে] 

কনল। হ্যাঁ মালিক । 

সওদাগর । জলের গত্গ,.ণা কোন 'দিকে 2 [কাল 'নচ্চুপ, সওদাগর 
আপাতশান্ত ] কিন্তু একটু আগে তুই বলোছাল জলের গতগুলো 
তুই জানিস। জাাঁনস কোথায় ওগুলো? [কল নীরব, সওদাগ্জার 
ওকে মারে ] বল জানিস কিনা? 


কৃল। হ্যাঁ। 
সওদাগর । | মারে ] বল জানিস ক না? 
কীল। না। 


সওদাগর । তোর জলের বোতলটা আমায় দে। [কাল তাই করে] তুই 
আমাকে ভুল পথে নিয়ে এসোছদ। এখন যাঁদ বলি এই নব জল 
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আমার, সেটা 'কি অন্যায় হবে? হবে না তো। কিচ্তু আঁম তা 
বলবো না। আম তোর সঙ্গে এই জল ভাগ করে খাবো ॥ নে, এক 
ঢোঁক জল খেয়ে নে। তারপর আমরা আবার এগোতে শুরু করবো । 
[স্বগতঃ] মাখাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো আমার । এ রকম একটা 
অবস্থায় ওকে মাবধোর করাটা ঠিক হয় নি। 
[ ওরা এগোতে থাকে ] 

সওদাগর । এ পথে তো আমরা আগেও এসেছি । এ দ্যাখো আমাদের 
পায়ের চিহঃ। 

কীল। আমরা যাঁদ আগে এখানে এসে থাক, তা হলে তো ঠিকরান্তা 

থেকে খুব একটা দূরে যাই নি। 

সওদাগর । তাঁবু লাগাও । আমাদের জল শেষ। আমার বোতলে আর 
এক ফোটাও বাঁক নেই ॥ [সওদাগর বসে পড়ে । ততক্ষণে কুল তাঁবু 
খাটাতে থাকে ॥। সওদাগর নিজের বোতল থেকে ছুঁপ চুপ খানিকটা 
খায়, জ্বগতঃ ] আমার কাছে এখনও খানিকটা জল আছে ওকে 
জানতে দেওয়া ঠিক হবে না। ও যাঁদ কোন মতে টেরপায়--আর 
ওর খীলর নীচে যাঁদ একটুও বদ্ধ থাকে তাহলে ও আমাকে 
নর্থৎ খুন করে ফেলবে । আমার ধারে কাছে এলেই ওকে 
আঁম গল করবো । [ পিস্তল বার করে কোলের ওপর রাখে] 
ওঃ যাঁদ জলের শেষ গতটার কাছে পেশছুতে পারতাম! মনে হচ্ছে 
আমার গলায় যেন কেউ একটা ফাঁস আটকে রেখে 'দয়েছে। 
ওঃ জল না খেয়ে একটা মানদষ কতক্ষণ লড়তে পারে-- 
কতক্ষণ! 

কৃঁল। হান স্টেশনে গাইড আমাকে যে জলের পান্রটা 'দিম্লেছিলো সেটা ওর 
হাতে দিয়ে দেওয়াই ভালো । কেন কি যাদ কেউ আমাদের খুজে 
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পায় আর দ্যাখে আমি বেচে আছি.অথচ ও আধমরা তাহলে ওরা আমাকে 
নির্ঘাৎ হাজতে পরবে । 


[ ও জলের পান্রাট বের করে সওদাগরের কাছে যায়। সওদাগর 
হঠাং লক্ষ্য করে কুল ওর সামনে দাঁড়য়ে আছে। ও আন্দাজ 
করতে পারে না কুল ওকে লদীকয়ে জল খেতে দেখেছে কি না। 
কুঁলাট অবশ্য ওকে জল খেতে দ্যাখোন ৷ কুলি নীরবে দদ হাত 
বাঁড়য়ে জলের পান্রটি এগিয়ে ধরে। সওদাগব ভূলরুমে ভাবে 
ওঁটি একটা বড় পাথর। ও ভাবে কালা রেগে গিয়েছে এবং এ 
পাথর দিয়ে ওকে মারবে ঠিক করেছে । ও প্রচণ্ড জোরে চিৎকার ' 
করে ওঠে ] 
সওদাগ্»র । পাথরটা ফেলে দাও । 

[ ক্ঠীলাট এ কথার মানে না বুঝে হাত বাঁড়িয়েই থাকে বোতল-সহ। 
সওদাগর তাই ওকে গুলি করে মেরে ফ্যালে ] 

আম ঠিকই আন্দাজ করোছলাম । জানোয়ার এই তোমার উচিৎ 

সাজা । 


বান্তান্ত আট 
আদালতের গান 
মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা 
কোর্ট কাছ:রি জজেরা 
যে মরেছে তার দোষ 
কেউ কোরোনা আফশোষ 
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হাকিম সাহেব দিচ্ছে রায় 
ছুরর ফলা ঝকমকায় 
ছুরিতেই তো ধার ছিল 
তবু পরেছ পরছুলো £ 
শকহন উড়ছে আকাশে 
ক্ষদেয় দু চোখ ফ্যাকাশে 
আয়রে শকূন কাছে 
অনেক খাবার আছে 
আদালতের ভাগাড়ে 
খেয়ে যা এক নাগাড়ে 
লুটের মালের নোতুন নাম 
ল।ভের কাঁড়-রাধেশ্যাম। 
গাইড । [ বিধবাটিকে ] যে লোকটি খন হয়েছে তুম তো তারইস্ী? 
আম একজন গ্রাইড, তোমার স্বামীকে আমই ঠিকেয় লাগিয়োছিলাম । 
শুনোছ তুমি নাকি সওদাগরের শান্তর জন্য দাবী জানয়েছো, আর 
নিজের জন্য ক্ষাতপ্‌রণ চেয়েছো । শুনেই আমি তাঁড়ঘাড ছুটে এসোছ। 
আমার কাছে প্রমাণ আছে তোমার স্বামীর কোন দোষ ছিল না। 
অকারণে এঁ সওদাগর ওকে খুন করেছে। প্রমাণ আমার পকেটেই 
রয়েছে। 
সরাইওয়ালা । [ গাইড£ক 1 শুনাছ তে।মার পকেটের মধ্যে নাকি জলজ্যান্ত 
প্রমাণ রয়েছে । তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, ওটা পকেটের ভেতরেই 
থাক। 
গাইড । তুম ক চাইছো এই কুলির বোঁটা খাল হাতে ফিরে 
যাক? 
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সরাইওয়ালা । তুম কি চাইছো তোমার নামের পাশে ওরা কালো ছাপ মেরে 
[দক ! 

'গ্বাইড ॥ তোমার পরামর্শ আমার মনে থাকবে । 

[ আদালত বসে । আঁভযযন্ত সওদাগর, আঁভবান্লী দলের লোকজন 
এবং সরাইওয়ালা নিজের 1নজের স্থান গ্রহণ করে ] 

[বিচারক । আদালত চাল? হলো ॥ মৃত ব্যান্তর [বিধবা পত্রীকে তার জবানশ 
পেশ করার অন:মাত দেওয়া যাচ্ছে । 

[বিধবা । আমার স্বামী ইয়াহ মরূভুঁমর ভেতর 'দয়ে এক ভদ্রলোকের 
মালপন্র বয়ে নিয়ে যাঁচ্ছলো । সফর শেষ হওয়ার একটু আগে এই 
ভদ্রলোক তাকে গল করে মেরে ফেলেছে । আম জানি আদালত তাঁকে 
আর 'ফারয়ে আনতে পাববে না॥ তবুও আম চাই আদালত আমার 
স্বামীর হত্যাকারীকে শান্তি দক ॥ 

[বিচারক ॥ তুম তো ক্ষাতপৃরণও দাবী করেছো ? 

[বিধবা । হ্যাঁ, কারণ আমাকে আমার বাচ্চাকে খাওয়ানো পরানোর কেউ 
নেই। 

বিচারক । এই দাবীর কথা শন আদালত খুশী হয়েছে । আদালত মনে 
করে টাকা পয়সার কথা ভাবা খুবই মানাবক। [দ্বিতীয় অভিযাত্রী 
দলকে ] আভযযন্ত সওদাগরের দলের ঠক পেছনে পেছনে আর একাটি দল 
উরগার 'দকে যাচ্ছিল। প্রথম দলটির বরখান্ত গ্রাইড পরে এই 'দ্বতীর 
দলটিতে যোগ দেয় ॥ দুঘ্টনায় সফর বানচাল হয়ে যাবার পরে প্রথ 
দলাঁটকে উরগা যাবার সাঁঠক পথ থেকে আধ মাইলটাক পাশে আপনার্য 
দেখতে পান । ঘটনার জায়গায় পেেছে ৬: 'নারা রি দেখতে পেলেন ? 

দ্বিতীয় দল প্রধান। এই সওদাগরের বোতলে সামান্য জল বাঁক ছিল আর 
ওর কুলি রাঁলর উপরে মরে পড়োছিলো । 

৯১ 
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1বচারক ॥ [ সওদাগরকে ] আপাঁন কি এই লোকটিকে গল করেছিলেন ? 

সওদাগর ॥ হ্যাঁ, ও আমাকে হঠাৎ আক্রমণ করে ॥ 

বিচারক | কিভাবে আপনাকে হঠাৎ আক্রমণ্থ করে ? 

সওদাগর । ও আমাকে পেছন 'দিক থেকে একটা পাথর 'দিয়ে মারতে 
যাচ্ছিলো । 

বিচারক । ওর আকুমণের পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল--আপাঁন কিছু বলতে 
পারেন ? 

সওদাগর । না। 

বিচারক । আপাঁন কি আপনার এ ক:লাটকে খুব জোরে ছ-টিয়েছিলেন ? 

সওদাগর । না। 

বিচারক । আচ্ছা, এ ছাঁটাই গ্রাইড যে সফরের প্রথম পাল্লায় আপনার সঙ্গে 
ছিল সে ক এথানে হাজির আছে ? 

গ্রাইড । হাঁজর এ 

গবচারক ॥ তুম যা জানো তাই বলো । 

গাইড । আম যতদুর জান এই সওদাগর খুব তাড়াতাঁড় উরগায় পেশছতে 
চাইাছলো যাতে করে তেলের খবরটা চাপা 'দিয়ে কিছ: মঃনাফা আদায় 
করা যায়। 

1বচারক ॥ [দ্বিতীয় দল প্রধানকে ] আপনাদের কি কোন সময়ে মনে 
হয়ৌোছলো যে আপনাদের আগের দলটি খুব তাঁড়ঘাঁড় ছংটছে ? 

তীর দল প্রধান । না খুব একটা তাঁড়ঘাড় ওদের ছিল না। ওরা একটা 
পুরো দিনের পথ আমাদের থেকে এগিয়ে ছিলো । সেই ফারাকটা কখনো 
কমোন। 

[িচারক। তাহলে তো আপনার লোকজনকে আপাঁন বেশ জোরেই তাড়িয়ে 
[নয়ে গেছেন ? 
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সওদাগর । আমি কাউকে তাড়িয়ে নিয়ে যাইনি । ওটা তো আমার গাইডের 
কাজ। 

বিচারক ॥ [গ্াইডকে ] কুলিটিকে খুব জোরে ছোটানোর জন্য এই আসামী 
তোমাকে কথনো সরাসাঁর হুকুম করে নি? 

গ্রাইড । আমি কখনোই কৃলিটিকে খুব বেশী জোরে ছোটাইনি। বরং তার 
উল্টোটাই ঘটে থাকতে পারে। 

বিচারক ॥। তোমাকে বরথান্ত করা হয়েছিলো কেন ? 

গ্রাইড | সওদাগরের ধারণা হয়োছলো আম ক্যালাটর সঙ্গে একটু বেশী 
দোস্ত করেছি । 

বচারক। এবং সওদাগরের সেটা খুব পছন্দ ছিল নাঃ তোমার ক কখনো 
মনে হয়েছে ষে এই ক:লটি--যার সঙ্গে তোম্ধর দোন্তি হওয়ার কথা 
নয়__সে বেয়াদাঁপ করছে? হনুকৃম তাঁমল করছে না ? 

গাইড । না, ও সব কিছুই মুখ বুজে বরদান্ত করেছে কারণ ওর বরথাণ্ত 
হওয়ার ভয় ছিল। ওদের তো কোন ইউনিয়ন নেই। একথা ওই 
আমাকে বলোছিলো । 

বিচারক । তার মানে ক্াীলটিকে অনেক কিছুই বরদান্ত করতে হয়েছে ? 
আমার কথার জবাব দাও। আর *্'নো, জবাব বানানোর জন্য ভাবার 
সময় নিও না। যা সাত্যি তা শেষ পর্যন্ত বোরয়ে পড়বেই । 

গাইড । আম এ দলের সঙ্গে স্রেফ হান স্টেশন পর্যন্ত ছিলাম । 

সরাইওয়ালা। [ স্বগতোন্তি ] হাঁ তাই তো; তাই তো। 

[বিচারক ॥ [ সওদাগরকে ] হান স্টেশনের পরে এমন কিছু কি ঘর্টোছলো যার 
থেকে এঁ কুঁলাটর আক্রমণের কোন একঢ। ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ? 

সওদাগর । না, আমার দিক থেকে কোন কিছ ঘটেনি । 

বিচারক । শহনুন। বাড়াবাড় করবেন না। আপাঁন যতটা [নির্দোষ 
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তার থেকে বেশণ নিদ্দ্ণেষ সাজবার চেষ্টা করছেন কেন? তাতে আপনার 
কোন লাভ হবে না॥। ক্যীলটিকে যাঁদ আপান সব সময় মখমলের গালিচা 
ওপর 'দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন তা হলে আপনার গপর ওর ক্রোধ 
ঘৃণা আক্রোশের ব্যাথ্যাটা কি? এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছেন না ! 
এটা যাঁদ প্রমাণ করতে চান যে আপাঁন আত্মরক্ষার খাতিরে গাল চালিয়েছেন 
তা হলে আপনাকে এটাও প্রমাণ করতে হবে যে ক্াীলটির আপনার প্রাত 
তাঁর আক্রোশের কোন কারণ ঘটেছিলো । মাথাটা একটু খাটান ! 

সওদাগর । না, সেটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে । আমি ওকে একবার 
মেরোছলাম । 

[বিচারক । আহশ্হা! আপন মনে করেন এ একবার মার খাওয়ার জন্যই 
কহীলটির মনে এ্যাঁতো আক্রোশ জন্মাতে পারে ? 

সওদাগর ॥ না, আরও কিছ ঘটেছিলো । যখন কহলিটা ন্দী পার হতে 
ভয় পাঁচ্ছলো, আম তখন ওর পিঠে পিগ্তলের নলটা ঠোঁকয়ে জোর করে 
জলে নাঁময়ে ছিলাম । আর এ নদী পার হতে গিয়েই ওর একটা হাত 
জখম হয়ে যায় । এর জন্যও আমিই দায়ী । 

বিচারক । [মদ হেসে] অন্ততঃ কালাটর পক্ষে তাই মনে হওয়াটা 
স্বাভাঁবক । 

সওদাগর । [ একই ভাবে মদ হেসে ] তা তো বটেই । সাঁত্য কথা বলতে 
কি আম ওকে জল্ল থেকে টেনে তুলোছিলাম। 

বিচারক । এই তো কেমন পারত্কার হয়ে গেলো । এ গাইড বরখান্ত হওয়ার 
পরে আপাঁন এমন সব ব্যবহার করেছেন যাতে কযীলাট স্বাভাবক ভাবেই 
আপনার ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে ওঠে । আর এর আগে? [ গাইডকে বেশ 
দৃঢ় ভাবে ] তুমি স্বীকার করো এই সওদাগরের ওপর কলিটির খুব 
আক্রোশ 'ছিল। একটু মাথা ঘামালেই তো সব জলের মতো সরল হয়ে 
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যাচ্ছে। এতো খুব সহজ কথা । একটা লোককে নাম মান্ন মুরীতে 
খাটানো হয়েছে। জানোয়ারের মতো ব্যবহার করে তাকে বিপদের মহখে 
ঠেলে দেওয়া হয়েছে, অন্য একটা লোকের মুনাফার জন্য তাকে শারীরক 
ক্ষত পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়েছে । সেই লোকের আক্রোশ তো 
হবেই-_না হয়ে পারে না। 

গাইড । আম ওর মধ্যে কোন আকোশ দোখান । 

[বিচারক । এবার আমরা হান ঞ্টেশনের সরাইওয়ালার বয়ান শুনবো । ওর 
সাক্ষ্য থেকে হয়তো সওদাগরের সঙ্গে তার লোকজনের ক ধরণের সম্পর্ক 
ছিল সে ব্যাপারে ছিছু একটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। 
[ সরাইওয়ালাকে ] সওদাগর তার লোকজনদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার 
করেছিলেন ? 

সরাইওয়ালা। ভালো । ভালো । 

1বচারক | তুমি যাঁদ চাও আম আদালত ফাঁকা করে 'দতে পার ॥ তোমার 
যঁদি মনে হয় এখানে সাঁত্য কথা বললে তোমার ব্যবসার ক্ষতি হবে-_ 

সরাইওয়ালা ॥ না, এই মামলায় ত্র দরকার নেই । 

বচারক। যা মাঁজ তোমার । 

সরাইওয়ালা ॥ সওদাগর এ গাইডকে [সগারে১ই খেতে দিয়েছিলেন । কোন 
দরাদার না করে ওর পুরো পাওনা মিটিয়ে দিয়োছলেন। ক্যালর সঙ্গেও 
বেশ ভালো ব্যবহার করোছলেন। 

[বচারক । এই পথটায় শেষ পলিশ ফাঁড় তো তোমার এ হান ক্টেশনের 
গায়ে । 

সরাইওয়ালা । হ্যাঁ তারপরেই শ:রু ইয়াহির ধ্‌ ধ্‌ মরংভাম। 

বচারক ॥ আচ্ছা, আচ্ছা । তা হলে তো পারাগ্থাতর চাপে কুলিটির সঙ্গে 
সওদাগরের বন্ধুত্ব হয়োছল । ' যাকে বলা যায় সাময়িক কটনোতিক মৈরী-_ 
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যাকে বলে স্ব্প মেয়াদী প্রয়োজন 'ভাততক বন্ধৃত্ব। যুদ্ধের সময়ও এই 
রকমটাই হয় ॥ সৈন্যদল যত যংদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোতে থাকে, আফসাররাও 
জওয়ানদের সঙ্গে তত মিষ্টি ব্যবহার করতে শুর করে। এই ধরণের 
বম্ধৃত্বের এক কানাকড়িও দাম নেই। 

সওদাগর । আর একটা কথা । পথ চলতে চলতে ও সব সময় গান গ্রাইত । 
কিন্তু, যেই আম পিম্তলের ভয় দেখিয়ে ওকে নদী পার হতে বাধ্য করলাম, 
তারপর থেকে আর এক মূহ্‌তে“র জন্য ওকে গান গাইতে শহানান । 

[বিচারক ॥। মোট কথা £ রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে ও একেবারে তিন্ত হয়ে 
গিয়েছিল্‌। এতো একেবারে জলের মতো পরিশ্কার। আমার আবার 
যুদ্ধের কথাই মনে পড়ছে । সাধারণ সৈন্যরা আফসারদের বলতো £" 
আপনারা লড়ছেন আপনাদের লড়াই, আর আমরা লড়াছি আপনাদের 
লড়াই । স্বাভাবিক । এ কৃলীটিও খুব স্বাভাবিক কারণেই সওদাগ্গরকে 
বলতে পারতো £ আপাঁন যাচ্ছেন আপনার ব্যবসার খাঁতরে, আম যাচ্ছি 
আপনার ব্যবসার খাতিরে । 

সওদাগর । আর একটা ঘটনাও আমাকে স্বীকার করতে হবে। যখন আমরা 
পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম তখন প্রথম জলের বোতলটা আমরা ভগ করে 
[নই। কিন্তু ছিতীয় বোতলের জল আমি একা একাই খেয়েছিলাম । 

বিচারক । ও ক আপনাকে জল খেতে দেখোঁছিল ? 

সওদাগর । পাথর হাতে 'নিয়ে যখন ও আমার 'দিকে এগোঁচ্ছিল তখন বোধহয় 
দেখোছল। আমি জানতুম ও আমাকে ঘণা করে; নিন মরংভীম 
শুরু হওয়ার পর থেকেই দিনরাত আম হুশিয়ার থাকতুম । প্রথম 
মণওকাতেই ও আমাকে আক্ুমণ করবে এইটা ধরে নেওয়া ছাড়া আমার 
কোন উপায় ছিলনা । আম ওকে খুন না করলে ওই আমায় শেষ করে 
ফেলত । 
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বিধবা । আমি একটা কথা বলতে চাই। ও সওদাগরকে আক্রমণ করতে 
পারে না। ও কোনাঁদন কারো গায়ে হাত তোলেনি। 

গাইড । দাঁড়াও। ও যে নিদ্দোষ ছিল তার প্রমাণ আমার কাছে, আমার 
এই ব্যাগে। 

বিচারক । যে পাথরটা 'দয়ে কাঁলাঁটি আক্রমণের চেষ্টা করোছল সেটা কি তুমি 
পেয়েছো ? 

গাইড । হ্যাঁ। [গাইড বোতল দেখায় ] 

দ্বিতীয় দল প্রধান । এই লোকাঁট [ গাইডকে দেখিয়ে ] মৃত কুটির হাত 
থেকে ওটা নিয়ে নিয়োছিল । 

বিচারক ৷ এই কি সেই পাথরটা? আপান এটা চিনতে পারছেন ? 

সওদাগর । হ্যাঁ, এইটাই সেই পাথর ॥ 

গাইড । এইবার দেখুন পাথরের ভেতর কি আছে | [ ওটা থেকে জল ঢালে ] 

প্রথম সহযোগী বিচারক । এ তো পাথর নয়, এটা তো একটা জলের বোতল ! 
ও আপনাকে জল 'দিতে চাইছিল ! 

দ্বিতীয় সহযোগী বিচারক । তা হ'লে তো দেখা যাচ্ছে সওদাগরকে আক্রমণ 
করার উদ্দেশ্য লোকটার ছল না। 

গাইড । [ কুঁলর বিধবা স্ঘীর হাত দা চেপে ধরে ] দেখলে ! আম প্রমাণ 
করে 'দিয়েছি-_ও নিদ্দোষ ছিল। আম প্রমাণ করতে পেরেছি । প্রায় 
কখনোই তো এ সব প্রমাণ করা যায় না, জানো, এ শেষ স্টেশন হান 
থেকে রওনা হবার আগে আঁমই এই বোতিলটা ওকে 'দিয়োছলাম, এই 
সরাইওয়ালা দেখেছে-_এই বোতলটা ভ্মার। 

সরাইওয়ালা। গাধা! এরও দফা রফা হ'ল এবার ! 

বিচারক । এ কখনো সত্য হতে পারে না। [ সওদাগরকে 1 দেখে শুনে 
মনে হচ্ছে ও তো আপনাকে জল 'দতে চাইছিলো । 
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সওদাগর । কিন্তু আমি কি করে বুঝবো ওটা একটা জলের বোতল? এ 
লোকটার আমাকে জল দেবার কোন যান্ত ছিল না। ওতো আমার 
বন্ধু নয় । 

গ্রাইড । কিন্তু ও সওদাগরকে জল দিচ্ছিলো । 

[বিচারক । কিজ্তু ও সওদাগরকে জল দিল কেন? কেন? 

গাইড । নিশ্চয়ই ভেবোছলো সওদাগরের তেষ্টা পেয়েছে । [ বিচারকরা 
পরঙ্গরের মধ্যে 'বিজ্ঞের হাস্য বিনিময় করে ] সম্ভবত ওর মনে মায়া দয়া 
ছিল সেই অন্য । ['বিচারকেরা আবার মৃদ হাসে ] সম্ভবতঃ ও বোকা 
তাই। কেন না আমার ধারণা ওর সওদাগরের ওপর কোন আক্লোশই 
ছিল না। 

সওদাগর । তা হলে ধরে 'নতে হবে খুবই বোকা । আমার জন্য লোকটার 
শারীরিক ক্ষত হয়েছিল সম্ভবতঃ সারা জঙ্মের মতো । ওর একটা হাত ! 
আমার ওপর শোধ তুলতে চাওয়ার হাজারটা কারণ 'ছিল ওর । 

গাইড । নিশ্চয়ই কারণ ছিল। 

সওদাগর । ও যাচ্ছিলো সামান্য কটা টাকার জন্য অথচ আমার কাছে তখন 
দেদার টাকা । এ দিকে পথের কষ্ট কিন্তু ছিল দুজনেরই সমান । 

গাইড । এ সব কথা বোঝে তাহলে লোকটা ! 

সওদাগর ॥ ক্লান্ততে যখন লোকটা ধকছে তখন ওকে আমি মেরোছ। 

গাইড | সেটা করা ঠিক হয়নি বলছেন ? 

সওদাগর । আমার ধারণা 'ছিল কু'লিটার ঘটে নশ্চয়ই একটু আধটু বুদ্ধ 
আছে। আর তাই আমি ধরে নিয়োছলাম সুযোগ পেলে পয়লা 
মওকাতেই ও আমাকে মেরে শেষ করে ফেলবে। 

গিচারক । আপাঁন বলতে চাচ্ছেন আপাঁন সাঠিক ভাবেই আন্দাজ করেছিলেন 
যে কালাটির আপনার 'বিরংজ্ধে আভযোগ রয়েছে । এ ক্ষেত্রে আপাঁন একটি 
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লোককে হত্যা করেছেন যে সম্ভবতঃ নিদ্দোষ ৷ কিন্তু, মুঙ্কল হচ্ছে 
সে যে নিদ্দোষ সেইটা বোঝবার কোন উপারই আপনার 'ছল না॥ 
আমাদের পুীলশদেরও মাঝে মধ্যে এ রকম হয়। সম্পূর্ণ শাস্তপর্ণ 
ধরমঘটীদের ওপর ওরা হঠাৎ গুল চালিয়ে দেয়, কারণ, ওরা কজ্পনাই 
করতে পারে না যে কতগুলো লোক এক জায়গায় জড়ো হয়েছে এবং 
তাদের পালশকে পেটানোর কোন আঁভসাম্ধ নেই । পুলিশেরা আসলে 
গলি চালায় একটা ভয় থেকে । আর এই ভয় পাওয়াটা নিঃসন্দেহে 
মানাসক স্বাস্ছোর লক্ষণ । তার মানে আপা বলতে চাচ্ছেন এই কুঁলাঁট 
যেআর পাঁচটা কাঁলর থেকে ব্যাতিক্রম সেটা বোঝার কোন রাঙ্জাই আপনার 
ছিল না। 
সওদাগর । যেভাবে সব কিছু চলে, যেটা চলাঁতি নিয়ম তাই দেখেই তো 
হিসেব কষতে হয়, ব্যতিক্রমের 'হাসেবে তো কাজ করা যায় না। 
গুবচারক ॥ গ্যাই, এইটাই প্রশ্ন £ যে সহ্বর্ষণ অত্যাচার করে চলেছে তাকে 
জল দেবার কোন কারণ কি কু'লাটর থাকতে পারে ঃ 
গাইড । কোন যণীক্তযুক্ত কারণ থাকতে পারে না। 
[গান] 
বিচারক । ঢিল ছ'ুডুলেই' পশ্টকেল খাবে 
. সবাই জানে তাই 
( কেবল ) বোকা ভাবে বদলে যাবে 
হয়তো নিয়মটাই 
দুশমন দেবে তেন্টার জল 
এমন ভাগবাসা 
বহদ্ধমানে কাঁঙ্মনকালেও 
করে নাকো আশা । 


৯৩৮ 
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[ আদালতকে ] আমরা এবার সমস্ত বিষয়াট 'নয়ে আলোচনায় বসবো। 


গাইড । 


[ আদালত উঠে চলে যায় ] 
[গ্রান ] 

বাবস্থাটা এমন মজার 

বানিয়েছেন তেনারা 

মনয্যত্ব বোধ এখানে 

[নতান্ত খাপছাড়া 

ভালো কাজের চেঙ্টা মিছে 

মরতে হবে ঠকে 

গায়ে পড়ে ভাব দেখাস কেরে-_ 

ভয় কচ্ছে তোকে 

সাহাষ্যে হাত বাঁড়য়ে দিলেই 

সন্দেহটা বাড়ে 

তেস্টায় কার ফাটছে ছাঁত 

চেষেও দোঁখস নারে 

[নিজের কথা যে ভোলে, তার 

কপাল পোড়া হায় 

জল দেয় সে পরের মৃখে 

বাঘ ভালুকে খায় । 


দ্বিতীয় দল প্রধান । তুম তো আর কোন 'দন কাজ পাবে না--ভয় করছে 


লা তোমার 2 


গ্রাইড।॥ সাত্য কথা বলা ছাড়া আমার উপায় 'ছল না। 
দ্বিতীয় দল প্রধান ॥ [ মুচাঁক হেসে ] ওঃ! যাঁদ তোমার উপায় না থেকে 


ব্যাতিক্রম ১৩৯ 


[ আদালত ফিরে আসে ] 

বচারক । | সওদাগরকে ] আদালত আপনার কাছ থেকে একটা কথার 
জবাব চায়। এই কুঁলাটকে মেরে ফেলে আপনার ফি কোন দিক থেকে 
কোন লাভ হয়েছে বা লাভ হবার সম্ভাবনা ছল ? 

সওদাগর। একেবারেই না। উরগাতে আমার যা কাজ সে ব্যাপারে ওর 
সাহায্য আমার খুব দরকার 'ছল। ওই আমার ম্যাপ, চার্ট, সব বয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিল, সব মালপন্র তো আমার পক্ষে বয়ে 'নয়ে যাওয়া সম্ভব 
ছল না। 

[বিচারক । তার মানে উরগাতে আপনার ব্যবসার কাজটা করা গেল না ? 

সওদাগর । মোটেই না। আমার ভয়ঙ্কর দের হয়ে গেল, আম তো 
একেবারে পথে বসেছি। 

বিচারক । এবার আম আমার রায় দেব ॥ একথা প্রমাণ হয়েছে যে এ 
কালাট প্রভুর দিকে এরাগয়ে যাওয়াধ সময় তার হাতে কোন পাথর 
ছল না, ছল একাঁট জলের বোতল । কিন্তু এ কথা মেনে নিলেও 
একটা প্রশ্ন থেকে যায়ঃ এ বোতল থেকে প্রন্ুকে জল দেবার 
পারবতে ওটা 'দয়ে প্রত-ক আক্রমণ করাটাই ক কুলর পক্ষে স্বাভাবিক 
ছল না? এই কুলাট যে শ্রেণীর তারা সব সময় মনে করেষে 
তারা শোষিত এবং খুব সঙ্গত এারণেই তারা একথা মনে করে। 
জলের অন্যায় অসম ভাগ বাঁটোরারাপ ফলে আর পাঁচটা কুলির 
মত এই কুলাটরও ক্ষেপে ওঠা স্বাভবক এবং নিজেকে বাঁচানোর 
জন্য প্রাণপণ চেম্টাও তার পক্ষে স্বাভাবক । শুধু তাই নয়, এই 
শ্রেণীর লোকেরা সব নাকছুকেই এ টা দক থেকেই [চার করে, 
বাপ্তবের গ্রভীরে ষে সত্য আছে তাকে কখনো দেখতে পায় না,_- 
এর ফলে তারা মনে করে শোষকদের 1বরুদ্ধে লড়াই করাটা তাদের 


১৪০ নান্দীকার 


একটা পরম নৈতিক দায়। অপর দিকে এই সওদাগর অন্য এক 
শ্রেণীর লোক । কুলিটির থেকে তার শ্রেণী চারন্ত আলাদা । কাজেই 
কুলাটি সুযোগ পেলেই তাকে খতম করার চেম্টা করবে এটা ভেবে 
নেওয়াটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক । যে কুঁলিটিকে সে সবর্ষণ অত্যাচার 
করেছে সেইই তার দিকে বম্ধূর হাত বাড়িয়ে দেবে এ. কথা সে 
ভাবতেই পারোন, কাজেই কুলিটির একাঁট বন্ধৃত্বপূণ্ণ কাজকে সে সন্দেহ 
করেছে, সহজ সাধারণ বৃদ্ধি থেকে সে ভেবেছে যে তার প্রাণের 
আশঙ্কা আছে। ঘটনাম্ছলটি ছিল জনমানব শন্য, তার ফলে এই 
ভয় আরো তীব্র হয়েছে । তার ওপর ঘটনান্ছলের ধারে কাছে পুলিশ 
ছিল না, আদালত ছিল না, আইনের কল্যাণময় ভাঁমিকাটিও ছল 
অনুপাস্থিত। এই যে আইন-আদালত-পালশ কিছুই নেই, এর সুযোগ 
[নিয়ে এ কুলাট তার ন্যায্য পাওনা জলের অংশটুকু জোর করে 
আদায় করবার চেষ্টা 'করবে এটা ভাবাও এ সওদাগরের পক্ষে 
স্বাভাবিক 'ছিল। কাজে কাজেই সাত্যিই তার প্রাণের আশঞ্কা ছিল ক 
ছিল না-এই তকের মধ্যে না গিয়েও আমরা বলতে পার যে আভিযদন্ত 
যাকরেছে তা আইনাসদ্ধ, আত্মরক্ষার খাতিরেই করেছে । সমন্ত ঘটনার 
পারীস্থাতি বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে সেই পারিপ্রোক্ষতে 
বিপন্ন বোধ করার যথেষ্ট কারণ সওদাগরের ছিল । সুতরাং আদালত 
মনে করে আভিষন্ত [নর্দোষ, মৃত ব্যান্তর বিধবার মামলা থাঁরজ 
করে দেওয়া হল। 
[ সবাই মলে ] 

নাটক তো ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো 

চোখের ওপর দেখতে পেলেন কীসের থেকে কণ হ'ল! 

একটা কথা বাঁল শেষে বিচার কোরে নন 


১৪৯ 


রোজ যা ঘটে সাত্য হবে তাই কি চিরদিন? 
চিরকেলে নিয়ম দেখে রা সরে না মুখে 

নিয়ম তো নয়, মিথ্যে কোরে সুযোগ দিচ্ছে লোকে 
মধ্যে বলে চেনেন যাঁদ, একটা কিছ; করুন 
আপনারা সব মেয়ে পুরঃষ বদ্ধ এবং তরুণ 
একটা কিছ করুন 

সবাই একটা [বছ; করুন। 


স্পা 


